( যোগবাশিষ্ঠ রাঁমায়ণের নির্বাণ প্রকরণান্তর্গত ) 
চুড়াল! উপাখ্য।ন 
স'রলংগ্রৃছ। 
শ্ীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় 


কর্তৃক 


বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও প্রকাশিত । 


ভ্ী-শ।পালচত্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত । 





পুরাণপ্রকাশ যন্ত্র। 
কলিকাতী--শ্ঘীমবাঁজর, 


গৌঁপীমেছন দত্বের লেন নং ৫ 


দন১১৮৪ লাল। 


বিজ্ঞাপন। 


অশ্মন্দেশীয় জ্টানানুষ্ঠায়ী পণ্ডিত সুধীর বিজ্ঞ. ন্যক্তিমাত্রেই 
যোঁগবাশিষ্ঠ রাার়ণের মাধাত্য সবিশেষ বিদিত আছেন, কিন্ত 
বাহার অপ্রাপ্তিছেতুক উক্ত গ্রন্থ সম্যক প্রকারে অধ্যয়ন বা] 
দৃষ্টি করেন নাই, তীছারা অনেকে লোকপরম্পয়ায় তাছার নাম 
ও মাহাত্ম অবশ্যই শ্রুত থাঁকিতে পারেন। অধ্যংঝ্স শীল সকলের 
মধ্যে যোগবাশিষ্ঠকে জ্ঞনিরত্বের এক আকর বলা যাইতে পারে । 
তন্মধ্যে স্ুধারম পরিপুরিত যে সকল নীতি ও জ্ঞানগর্ভ স্ুল- 
লিত উপাখ্যান সকল ুঁটন্তচ্ছলে বর্ধিত হইয়াছে, আমি সেই 
'নুধার্ণব মন্থন দ্বারা তন্মধ্যে এই ডুড়ালান্ূপ নারীরত্বকে প্রাপ্ত 
হইয়া সাধারণের মনোরগ্ঁনার্থ জননমাজে স্থাপিত করিলাম । 
কিজ্রীলোক কি পুকষ সর্বলোকে এই জানসিদ্ধা! সাধ্বী সতী 
কামিনীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাহাতে হ'ছাঁর সম গুণগ্রাহী হয়েন, 
এবং তত্তববোধ বিহীন বিষয়, ব্যাবৃত গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের যাহাতে 
তত্বভ্ভান লাভে প্রবৃত্তি জন্মে, এই চুড়াল1 উপাখ্যান দার সংগ্রহ 
করির] প্রকাশ করিবার তাঁঙাই তাৎপর্য । ধঁছার! এই চুড়ালার গুণ- 
গ্রাছী হইয়া তদনুষায়ী কাধ্যে প্রৰৃত হইবেন, ভবিষ্যতে তাছাদিগের 
সাঁঘনারিক সমুদাঁয় কউ ও দুঃখ নিরাঁকৃত হুইয়] নিত্য স্ুখোংপততি 
হুইবেক, সন্দেহ নাই। পরস্ত যোগবাশিল্ঠ গ্রন্থ মধ্যে এই, রা 
ভাগ যেরূপ বাহুল্রূপে বর্ধন আছে এবং তছাতে কু) 
সমস্ত অপোকিক বিষয় বর্িত ছে, আমি তাবৎ কালের জী 


পথে;গী বিবেচনী করিয়া তাহ'র অধিক/ংশ পরিত্)।গপূর্বক উদ্ত 
গ্রন্থের অন্য কোন কোন উপাঁখ্যানের স্থান বিশেষের তাৎপর্য), 
মাত্র গ্রহণপূর্বক এই উপাথ্যানের নছিত অংযুক্ত করিয়া ই র, 
চুড়াল।ৰ উপাধ্যন সারসপ্গ্র এই অণথ্যা প্রদান বরিলম। 
যঁঃছারা যোগবাশিক্ঠ গ্রন্থ আদ্যোপান্ত বিশিউরূপে পাঠ করিও 
ছেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি যে ভীহদের পাঠে পযেগী হইয়। কে 
উপকারে আদিবেক, আমি এমত সাহস করিয়া কদ।নি বলিতে 
পারি না তবে উক্ত গ্রন্থে যে সকল ব্যক্তির কিঝিনাদ্রও চি, 
নই এবং খাহারা যোগবাশিষ্ঠের কিছুমাত্র মর্খী অবগত নহেন, 
তাহারা যে এই পুস্তক পাঁঠ করিয়া কথক্চিৎরূপে অশ্বামি ত হইবেন) 
তাহাতে সংশয়মাভ্র নাই / অপর মনের ওংস্ুক্যবশত? এব গ্রস্থ 
মধ্যে যে কিয়দংশ ভাষা পদ্য সমাবিষ্ট করা গেল, তদ্ৰাগা ঘাছ!তে 
গ্রন্থগরিমার কোন মতে হানি নাঁছয়। এমত চেষ্টা করা গিয়ছে, 
তথাপি কিজানি, ভ্রমবশতঃ যদি কোন স্থলে কেন ছলে চাষ 
স্পর্শ হইয়া থাকে, তাছা জুবিচীরক পাক মহাশয়ের অপক্ষ- 
পাঁতে ক্ষমা করিয়া শুদ্ধ সার মর্্ধাত্র গ্রহণ করিবেন, এই প্রার্থন। 
ইতি। 

শরীতীকা শীগুক ধাম 


সন১২৮৩ শাল 
ভাং২র ভাদ্র 


প্রীশ্টানাচরণ মুখোপাধ্যায় । 


মঙ্সলাচরণ | 


দিবি উমেখ তখাকাঁশে বহিরন্তুষ্ত নে বিড । 
সো বিভত্যবভাদাক্মা ভন্মে সর্কানে নমঃ ॥ 


স্বর্গ মত্ত ক্গাকাশি পাঁতালে বিদাঁজিত | 
বাহ্য ও অন্তরে প্রভিলিন্জাপ স্থিত ॥ 


"ঘ বিভ্ভু ইডি সুর্দ পলাধার । 
(সেই সন্বাগ্জাকে আমি কি ননজার ॥ 
হে বিড জগপদীশ্বর, বাধা নিন্প দ্ধ কর, 
তোমার মহিমা কছি গাল 
তুমি সর্বন দেনেপ্রর রোগ শোক ভর হয, 
তব নাঁমান্ধত কলি পান ॥ 
সক্ পক্ষ কি অগ্দর। কিম কি বিদ্যার, 
সকলে ভোঁমাঁরে করে স্ব । 
গন্র্বব কি নংরী নর, দেবদেবী হরি হর, 
পর্বদেব তোঁনতে চা / 


ক্ষিতি বাঁযু হার জল, আকাশ এবং অনল, 
তব ইচ্ছামাত্রেতে প্রকাশ । 

ইচ্ছামতে স্যপ্ি হস, তোমার ইচ্ছায় রয়, 
তোমার ইচ্ছাঁতে হয় নাঁশ ॥ 

নত সব সুনি খষি, নিজ্জনেতে ধানে বলি, 
তোমারে করয়ে আর ।পনা । 

সরাস্র আদি ঘত, তপস্যায় হয় রত, 
মুক্তিহেতর তোমার সাধনা ॥ 

শ্রস্তি স্মতি কি বেদান্ত, ন্যায় শান্তর কি টি 
না পাই! তব নিজূপণ | 

শেষ ধার্য এই ঘক্তি, ভুদি দাতা গতিমুজি, 
ত্াঁছ মাত্র নিত্য নিরপ্রুন ॥ 


অনাদি অনন্ত সত্য, আমি কি জামিন তথা, 


নিরুপম মহিমা তোমার । 
পরমান্ধি! ব্রঙ্গ নিরাকার ॥ 

তৃমি হে নিগুপ প্রভ্‌. সগুণ মহ্েক কু, 
ভূমি বিছু সতা সনাতস ৷ 

শামি অতি তি কি করিব তব শুভি, 
প্রাঁজর ঘুনি খাষিগন ॥ 

বক মন অগোঁচরু, তুলি ব্রঙ্গ পরা তপ্য়ঃ 
নাড়া কি কছিব আমি জার । 


হমি স্ভা তুমি কর্ড, তুমি অঞ্টা তুমি হাঃ 


৩/ 


ভুমি মন বুদ্ধিযুক্তি, ভুমি জীব গতি মুক্তি, 
তোঁম ছাড়। কিছু নাই সার ॥ 

হে প্রভু করুণাময়, আঁকানে হও সদয়, 
উদয় হইর়। মম মনে । 

অপরাধ ক্ষমা কর, মম দোঁষ পরিহর, 
অধিষ্ঠিত,থাঁক হুদাঁসনে ॥ 

আমিতো! পতিত বটে” বিদ্য। বৃদ্ধি নাহি ঘটে, 
ভরমা তোমার মাত্র ধান । 

ভুমি সর্বব স্ৃখধাঁষ, দিদ্ধ কর মনঙ্গমে, 
বেন পাই শুছ তত্্তান ॥ 

হ্মি ভিভূবন স্বামী, গতিহীন জীব আঃ, 
ইচ্ছ। তব করিতে ভাচ্চনা । 

দে'ঘ পুর্ণ এই দেহ, তোম! ভিন্ন নাহি কেহ, 
মম দোষ করিবে মাজ্জন! ॥ 

ভুমি দিদ্ধিদাতা শিব, আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, 
আমার মানস পর্ণ কর। 

অর্বতদ্থু জ্ঞান প্রতি, থাকে যেল মম মতি, 
মুক্তি গতি দির! ছুঃখ হর ॥ 


সী 


নৈয়োজন। 


ছুল্লভ মনুধ্যজশ্া বিফলেতে বায় ওহে মম । 
যদবধি দেহ আছে কর তাঁর কর্তব্য সাধন ॥ 
শৈশবেতে শুভাশুভ জ্ঞান তব না ছিল তখন; 
কাঁম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ভলে হরিলে যৌবন ॥ 
সম্মথ্ে জরা আগত তথাপি না হইলে চেতন । 
উপাঁয় কি হবে দেহ কাঁলে গ্রাঁস করিবে যখন ॥ 
আস পরিত্রাথপন্থ! চিন্ত| নাহি করিলে এখন | 
মাতৃগর্ভে ছিলে বদ্ধ পুনরাঁয় হইবে তেমন ॥ 
পিতা মত! ভার্ধযা পুত্র ভাই বন্ধু আদি যত জন। 
কাহারও নাহ কেহ দিন তিন সন্পন্ধ মিলন ॥ 

ধন মাঁন ঘখ কীন্তি সম্পদ খের আকিঞন । 
অনিত্য ্র্ণণক স্থায়ী মিথ্যা মাত্র মোহের কারণ ॥ 
বাহে নিত্য জুখী হও চেক্ট! তার কর সর্বক্ষণ । 
সংসার ভ্রমণ ছুঃখ পরিশ্রম হবে নিবারণ ॥ 
আজ্ঞানতা বিষলত। সমুলেতে করিয়! ছেদন । 
চিন্তক্ষেত্রে জ্ঞানাক্ুর সবতনে করহু বোঁপিণ ॥ 
শ্রদ্ধা ভক্তি দয়! শান্তি ক্ষমা গুণ করিয়া ধারণ । 
পর শি" ত মভি রাখ সভ্যধর্্থ কর ভাঁচরণ ॥ 
নাধুজ্ঞনী সমীপেতে জ্ঞানশ্বান্্ব জর অধ্যয়ন | 
মিথ্য। দুষ্টি ত্যাগ তাঁয় সন্দেহ হইবে নিরলন ॥ 


1/ 


সংসার অসার বোধে টিভশুদ্ধি হইবে যখন । 
তন্রজ্ঞানে ইচ্ছ! তবে বশীভূত হুবে রিপুগণ ॥ 
স্থিরপ্রজ্ঞ হও নিত্য সতা আজ! ব্রহ্মপরায়ণ | 
ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বন্ত্র কদাঁপি ন। করিবে মনন ॥ 
ব্রহ্ম চিন্ত। ব্রঞ্ধ ধ্যান ব্রঙ্গেতে চিন্ডের শিযেজিন । 
সর্বব বন্ত বীজ ব্রহ্ম দৃঢ় মনে মনে রাখ মন ॥ 
বাঁহ্যেতে না হয ধার কোঁন মতে চিত্ত আকর্ষণ । 
'অন্তরেতে শান্তি স্থধ। পান করে সেই প্রজ্ঞ জন 
শ্থিরচিন্ত ব্রহ্মজ্ঞাঁনী ষাঁর নাই বিষয়ে রমণ | 
দেহসঙ্গ কম্মীদিতে তিনি লিপ্ত নহে কদাচন ॥ 

যে অবধি দেহ থাঁকে ছুর্বাঁসন! করিয়! বর্জন ॥ 
বাঁহ্যে কন্ম কর কিন্ত্ত পরব্রহ্ষে চিত্ত সমর্পণ ॥ 
ভবিরুদ্ধ কর্ম যাহা উপস্থিত ঘখন যেমন | 
তাঁস্ভ্তি করিয়া ত্যাঁগ সেই কন্ম কর সম্পাদন ॥ 
জীবন্ম.ক্তিপদ লাভে হুইবে সার্থক এ জীবন। 
গর্ভকারাগাঁরে বান পুনরায় হবে না কখন ॥ 


০) ১(০-+ 


আনান রায়ণো 


জয়তি। 
চূড়াল! উপাখ্যান । 


অহং বদ্ধ বিমু্ত?ঃ ্যঃখিতি যস্যান্তি নিশ্চঃ | 
নাঁতান্তাজ্ঞোন তজ্জ্ঞেছিপি সৌইন্মিন্‌ শীক্েহধিকাঁরবান্‌ ॥ 
অঞ্চ। আমি বন্ধ আছি ভবে, মুক্তি মম কিসে হবে, 
এই মত বাঁসনা যাঁছার। 
ুর্ণভাঁনী নাঁছি হয়, অথচ মুর্খও নয়, 
এই শাজ্রে তার অধিকার ॥ 





বঞ্সিষ্ঠ উবাঁচ। সর্বামিদং পরিত্যজ্য ক্রোঁড়ীক্ৃত্য ততঃ স্বয়মূ । 
শান্তমাত্মনি তি ত্বং শিখিধ্বজ ঈবাচলঃ 1১0 

শ্রীরাম উবাচ। কোঁৎমৌ শিখিধ্বজো নাম কথং বা লন্ধবান্‌ পদমূ। 
এতন্যে কথয় ত্রদ্ধন্‌ ! ভুয়ে বোঁধাতিবৃদ্ধয়ে ॥২) 

বশিষঠ উবাচ। দ্বাঁপরে পুর্বধভবৎ অতীতে সপ্তষে মনে ॥ 
মনিবানাং পুরে ভ্ীমান্‌ শিখিষধ্বজ ইভীম্বরঃ ॥৩| 
ধৈর্য্যোদার্যযদয়াধুক্তঃ ক্ষমাশমদমান্থিতঃ | 
শ্ুরঃ শুভনদ চাঁরো মামী গুণগণাঁকিরঃ18॥ পা 
থাষ্টরীধিগতেঃ কন্যা টুড়ালাৎ নাম নাত)! 
ক্পযেমে সভীমা স্বসদৃশীং নদ শিখিধ্বজঃ।৫1 


২ চূড়া! উপাখ্যান । 


বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! এই মায়াময় বস্ত সকল 
ত্যাগ করিয়। শমগ্তণ ক্রোড়ে করিয়া রাজা শিখিধ্বজের 
্যাঁয় স্বয়ং আত্রাতে শীস্ত হইয়া অচলরপে স্থিত হও ॥১। 

রামচন্দ্র কহিলেন, হে ত্রহ্গন্‌! শিখিধ্বজ নামে কোন্‌ 
ব্যক্তি কি গ্রকারেই ঝা ব্রহ্মপ্দ লা করিয়াছিলেন । জ্ঞান- 
বৃদ্ধির নিমিন্ত আঁমাকে পুনর্বার কহিতে আজ্ঞা! হউক ॥২। 


»)-(ী 


শীমন্নারায়ণো জয়তি। 


চুড়াল। উপাখ্যান । 
আমি বদ্ধ আছি ভবে, ঘুক্তি মম কিসে ছবে, 
এই মত বাঁদনা যাহার । 
পূর্ণচানী নাহি হয়, অথচ সর্খও নয়, 
জ্ঞানরশশীস্ত্রে তার অধিকার ॥ 

*নগুম মন্বন্তর অতীত হইলে দ্বাপর যুগে মনুষ্যলোকে 
শ্রীমান্‌ শিখিধ্বজ নাঁমে এক মহ! এশ্বর্যশলী প্রধলপ্রতা- 
পান্মিত নরপতি ছিলেন । তৎকালে তাহার সমনি বীর- 
প্রকৃতি, গন্ভীর" স্ুশাল, অদান্তিক, বিচন্দণ, দুরদশীঃ বি, 
সরলান্তঃকরণ, শৌধ্যবীর্ধ্যাদি গুণেতে ভূষিত, মহান্‌ বিদ্যা- 
বাঁষ্‌, কাঁমদেবের ন্যায় কান্তিবিশিক্ট, অসামান্য গ্ুপবাঁন্‌ 
একাধারে সর্ব গুণসম্পন্ম দ্বিতীয় প্রায় অন্য কোন রাজ 
ভিলেন ন!। দয়! দান দাক্ষিণ্য ধর্মনিষ্ঠা সদাঁচার প্রভৃতি 
গুণনিচ্ন তাহার অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ ছিল। তিনি বুদ্ধিতে 
বৃহস্পতি সদৃশ ও বিদ্যাতে সর্ধব শাস্ত্রবেভ! ছিলেন । অপর 
তাহার লোভ ও ক্রোধ ছিল না স্বুতরাঁৎ ইহলোঁকে তীহাঁর 
বিপক্ষও কেহ ছিল না। এইরূপ সর্বগুণল্্রভূষিত 
ভুপতি শিখিধ্বজ সিংহাঁসনাপিরো হণপূর্ববক ত্র সমান 
দৃষ্টি ঘা ন্যায়তঃ স্বরাঁজাঁ পালন করিয়া! হাঁখেতে ঠা 


৪ চুড়ালা উপাখ্যান । 


করেনএ সাগর যেমত স্বপীমা অতিক্রম করিয়া অন্যত্র 
গমন করে না, সেইরূপ সেই রাজ! কখন বেদবিহিত শাস্ত্র 
সিদ্ধ বিধি ব্যবস্থার অতিক্রম করিতেন না | 

কিয়দ্দিনানন্তর নৃপতি শিথিধ্বজ, উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ডে 
দাঁরপরিগ্রহণেচ্ছুক হইয়া গুরুপুরোহিত ও অমাত্য- 
বর্গের অভিমতক্রমে স্বীয় বহশমধ্যাঁদানুষায়ী আত্কুলের 
সমবোগ্য স্ুরাষ্রদেশাধিপতির ছুহিত1 চুড়াল! নামে এক 
পরম স্থন্দরী অশেষগুণবতী সতী কামিনীকে শুভলগ্ন 
দিবসে বেদবিহিত মতে বিবাহ করিয়! স্বগৃহে আঁনযনপুষ্বক 
নিজ পাঁটেশ্বরী পদে অভিষিক্ত করিলেন। শু অভিষে- 
কাঁদি মঙ্গল উৎসব কন্ঘ্ম সকল সানন্দে সমাঁরোহের সহিত 
সমাধা হইলে পরে চুড়াল! নিরন্তর পতিভক্তি-পরায়ণা হইয়া 
স্বামীসহ হাস্য আঁমোঁদ ক্রীড়া কৌতুক রহপ্য বিলাপ 
রদাঁলাঁপ দ্বার! ভর্তার মনস্তপ্টিসাধনে তৎপর থাকিয়া অন্তঃ- 
পুর মধ্যে সহচরীগণ সমভিব্যাহারে পরম হর্ষাস্তঃকরণে 
আবন্থিতি করেন । রাজ নিজ প্রেয়শীর তনুপমেয় রূপ- 
লাবণ্য অপরিক্ষীণ বিদ্যা বুদ্ধি, ধর্শানিষ্ঠ। সতীত্ব সচ্চরিত্রাদি 
 সদ্গুণনিচয়ে সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া তাদৃশ সর্বব- 
'গুণবততী শুভলক্ষণ! ভার্য্যা লাভে আপনাকে কৃতাম্মন্য 
জ্ঞান করিয়! অশেষ স্থুখী হইলেন। এইর্ূপে সেই রাঁজ- 
দম্পতির প'বম্পরের সমান আঁসক্তচিত্ত সমান ভাঁব সমাঁন 
গেহ সমান প্রণয় দিন দিন প্রগাঁবর্দিত হওয়াতে তাহার! 


চূড়াঁলা উপাখ্যান । গ 


. পুর্ণ পুলকিতীন্তঃকরণে রমণীয় যৌবন লীলা দ্বার! অধিচ্ছেদে 
পরম স্থখে কাঁলযাগুন করেন । 

অনেক বৎসর পর্যান্ত পেই প্রকার সম্পীতি সহকারে 
আহলাদ আমোদের সহিত নিরুদ্দেগে অতুল এীশ্বর্ধ্য সখ- 
সম্তেখগ ছারা ক্রমে ক্রমে যৌবনকাল অতীত হইতে আঁরস্ত 
হইলে বাঁদ্ধক্যাবস্থা নিকটাগত জানিয়। একদ! নির্জনোপ- 
বিক্টা মেই রাঁজমহিমী টুড়ালার মনোমধ্যে অকন্মাহ এই 
ওকাঁর বৈরাগ্যভাঁবের উদয় হইল যে, “হাসি রক্তমাৎসাস্ছি- 
ময় নিত্য জড় ঘষে এই পাঁঞ্চভৌতিক শরীর, ইহার প্রতি 
মঘত। করিয়া পরিণামে লোকে কি পর্যন্ত ছুঃখ গ্রাপ্ত ন| 
হয়। যাহ! রর কিছুই ছিল না, এবহ পরেও থাকিবে 
না, মধ্যে হইতে কেবল অল্পকালের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়! 
পরে বিনাশ গ্রাপ্ত হয়। এমত অনিশ্চিত অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর 
' দেহের প্রতি আস্থা ও যত্ত করিয়! নাঁন! কর্সূত্রে বদ্ধ 
হইয়া অজ্ঞান মূর্খ লোক সকল মিথ্যা কউভোগ করে 
মাত্র। এই দেহ প্রথমে কিছুই ছিল না, পরে পিতামফতানি 
কামানুযায়ী গ্রারন্ধ নিবন্ধন শোশিত ও শুক্রযোগে রজত 
ক্লেদ নাড়ী কৃষি কীটাপ্রবেছ্টিত মল মুত্র পরিপুরিত অশুচি 
দাক্ষাৎ নরকন্মরপ ভয়ানক আন্ধকাঁরমর গর্তকারাঁগারি 
মধ্যে ইহার উতপভ্ি হয়। ঞ্ারে সেই স্থানে ভ্রম ক্রমে 
হস্তপাঁদাদি সর্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া! নিরমিত প্রীলানুদারে 
তুমিষ্ঠ হইলে জনকদরননীর "আনন্দের আর পরিদীম। থাক 


৬ চুড়ালা উপাখ্যান । 


না৷ ৷আঁত্রজীবনাপেক্ষা সমধিক যত্ব ও অশেষ স্নেহসহকাঁরে 
শিশু সন্তানকে লাঁলনপালন করিতে থাকষেন। কোষকার 
কৃমি যেমত স্বকীয় সুত্রেতে গুটিক! নির্মাণ করিয়া স্বয়ং 
তন্মধ্যে বদ্ধ হইয়া নষ্ট হয়, সেইরূপ জীব স্বকীয় কর্ম 
সুত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রারন্ধবশত সমৃহ ছুঃখ প্রাণ্ড হয়! 
পিতামাত। কর্তৃক পরিপোষণে পরিপুষ্ট ও লম্বর্দিত 
জ্ঞানহীন নানা দোৌষেতে পরিপুর্ণ সদসদ্বিবেচন'বিহীন 
অতিশয় চঞ্চল বুদ্ধিবিশিষ্ট আপাততঃ দৃশ্ঠ মনোহর রমণীয় 
সেই স্থমধুর বাল্য কাল অতীত হইলে কাঁমেতে আভ্তচিত 
হইয়! অতি সন্্রমপূর্ববক যৌবনারোহণ করিয়। লোকে মহাঁ- 
গর্ব সহকারে সংসার পদবাতে পদক্ষেপ করিতে থাঁকে । 
তখন অহঙ্কারে মত্ত হইয়া! শেষে এই শরীর মন বুদ্ধি ইক্ি- 
যাদির যে কি বিষম দুরবস্থা উপস্থিত হইবে? তাহ ভ্রমক্রমে 
একবারও কেহ মনোমধ্যে অনুশোচনা করে ন।। পর্বব- 
তীয় নদী যেমত অল্পকাঁল মধ্যে পূর্ণ বেগবতী হইয়া অবি- 
লম্ষেই শুক হুইয়া যায়, সেইরূপ যৌবনকালও অতি 
ত্বরায় গত হয়। ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত বাঁণ যেমত শীত 
ছুটিয়া বার, সেইরূপ স্থখও দূরে পলায়ন করে। স্তপক্ক 
' ফল যেমত বৃক্ষেতে থাঁকে না, বাঁলপুর্ণ হইলেই অচিরাৎ 
ভূমে প্তিতু হয়, সেইরূপ ৫দোকের মরণ অনিবার্য্য, এব 
পত্রাগরভাগর্বা্িত পতনোন্মুখ জলবিন্দুর ন্যায় আয়ু 
'ক্ষণভঙ্গুর, অহঙ্কার ও অবিবেকবশতঃ লোকের মনে এমত 


চুড়াল! উপাখ্যান ণ 


সকল চিন্তার উদয়ই হয় না। প্রথমে বাঁল্যাবস্থাঠ মৃধ্যে 
যৌবন, পরে বা্ধক্যাবস্থায় জীর্ণত। প্রাপ্ত হইয়া! কি ধনবান্‌ 
কি দরিদ্র কি পণ্ডিত কি মূর্খ স্বশেষে সকলের শরীরই 
সমাঁনরূপে বিনশি প্রাপ্ত হয়। অন্তরে এবং বাহিরে শুদ্ধ 
রক্তমাংসাস্থিময় অচেতন জড় যে এই শরীরগৃহ, ইহার ধর্ম 
কেবল নাশকে পাওয়া | ইহাতে কল্যাণকর কি হয়, আর 
এ শরীরের রম্যতাই'ব। কি আছে যে, তাঁহাঁতে বিমুগ্ধ 
হইয্বা লোকে স্বপ্পেও পরিণাম চিন্তা করে না । আমাদিগের 
বিপুঙ্ন এশর্ধ্য রাজ্য অশ্ব রথ গজ দাস দাদী সৈন্যসামন্তাদি 
সংমিলিত অসীম স্থখসম্পন্তি সম্মুখে উপস্থিত থাকিতেও 
অনিবাঁরণীয় জরার আগমন চিন্তায় মরণের ভয়ে আমি 
এক্ষণে অতিশয় ভুঃখিত ও ভীত হইতেছি। যেমত হিমের 
দারা পন্নপুষ্প মলিন হইয়া নষ্ট হয়, সেইরূপ জরা আমা- 
পিগকে নিপাত করিবাঁর জন্য স্বায়ভ করিতে অগ্রসর হুই- 
তেছে। জীবনের প্রথমভাঁগ যে হিতাহিত বিবেচনাশুন্য 
চল বুদ্ধিবিশিষ্ট বাল্যকাল, তাহা কেবল মিথ্যা খেলার 
দ্বারা নষ্ট করিয়া যৌবনারোহণপুর্বক উন্মভের ন্যায় 
পুর্ববাঁপর বিবেচনাবিহীন হইয়া বৃথ| পাঁপ কন্মাদি দ্বার! 
এতকাল বাল্যক্রীড়ার ন্যাঁয় বুথ। পরমায়ুঃ ক্ষয় করা গিয়াছে। 
সম্প্রতি এই উপস্থিত বৃদ্ধাঞকহায় সর্ববপ্রকারে; সামর্থ্য ও 
ঘোগ্যতাহীন হুইয়! তাঁহার কি প্রতিকার করিস পারিব। 
ইদানী এইরূপ ভয় ও দুঃখঁচিন্তায় আমার অন্ত £করণঠক 


৮ চুড়ল! উপাখ্যান । 


অঠিপন্ন উদ্দিন ও নিতান্ত বিষধ করিয়া সমধিক ক্লেশ- 
প্রদান করিতেছে। এক্ষণে আমি কি উপায়ে এই দুঃখিত 
চিত্তকে শান্ত করি, কি প্রকারে আমি এই উপস্থিত চিন্তা 
সাগর হইতে সমুভীর্ণ হইব, ফলত যাহা লক্ষ হইলে 
পুনব্বার মনেতে আর কোন প্রকার ছুঃখপ্রাপ্তি না হয়ঃ 
এই সংসারের মধ্যে সেই বন্ত লেকের অতিশয় শুভদায়ক 
হয়, আতএব বাঁহাতে সম্যক প্রকীরে আমার এই দুরন্ত 
মনোব্যাধির শান্তি হয়, যাহাতে ছার পুনরায় এই দেহ্রূপ 
কারাগারে বদ্ধ হইয়। দারুণ ছুঃখভোগ করিতে না "হয়ঃ 
এক্ষণ হইতে প্রাণপণে আমি তনিমিভে বিহিত হত 
ও চেষ্ট| করিন, যেহেতু শান্্রবেভা জ্ঞানভূষণ পণ্ডিত" 
দিগের প্রমুখাৎ অবগত আছি বে, স্থির চিন হইয়! যন্্পূর্ববক 
অভ্যাস করিলে দিদ্ধ না হয় এমত নিষয়ই জগতে 
নাই। 

সেই রাঁজমহিতী চুলা, তদবধি স্বক্ষীয় বৃদ্ধিতে এই 
গ্রকণর বিচার ও চিন্ত। দ্বারা কেবল আন্মজ্ঞ।নরূপ মন্ত্রের 
প্রভাবে সংসার বিদুচিকাঁনাঁমে ব্যাধির শান্তি হয়, ইহা 
নিশ্চয় জানিয়। সংস!র ব্যাধির ওঘধ যে ব্রহ্মবিদ্যা উপ- 
নিষৎ শাস্ত্র তাহ! অতিশয় বত্রসহকাঁরে দৃট মনোযোগপূর্ববক 
অধ্যয়ন অজ্্যাঁস স্সরণ মনন ধিদিধ্যাঁস্ন দ্বার। অবিরত ব্রহ্গ- 
জানাভ্যাবে আ'সক্তচিত্ত হইয়! ব্রঙ্গগভচিন্ত ত্রহ্মগতপ্রাণ 
করজ্ঞ" সঙ্গামভ্তমন ব্রঙ্গণিষ্ঠ' ব্রচ্মক্ছানীর পু্াপরায়ণ 


চুড়াল! উপাখ্যান । ৯ 


হুইয়া নিরন্তর ব্রহ্ম বিচার দ্বারা পরমা যোঁগলাধানে 
প্রবৃত্ত! হইলেন । 

এক সময়ে সতত ব্রঙ্গবেণ্ডাদিগের মুখ হইতে শ্রুত 
সংদাঁর তাঁরণ তরণী তুল্য শীন্বার্থ সকল আলোচনা গ্রবুভ 
হুইয়! স্বীয় সমুজ্ঘবল বুদ্ধির দ্বারা মনোঁমধ্যে এইরূপ বিচার 
করেন বে, “দিবারাত্রি মধ্যে কি নিমিন্ত আমি আক্সাকে 
বাবহার ব্াঁপাঁরে নিখুত করিব, কিন্বা কি নিগিভই বা ন। 
করিব, কদলী রৃক্ষের ন্যায় আপার ঘে এই সার ধর্ম 
ব্বহীর কর্ন, ইহাতে প্রবৃন্ত হইয়। আমি অকারণে কেন 
আঁআ্াকে আবদ্ধ করিব। অথন! এই উপস্থিত বিষয় ত্যাগ 
করিয়াই বাঁ আঁমাঁরকি ইস্টলভি হইবেক, কি প্রকারে 
এতাবৎ বিচাঁর করিতে করিতে স্বকীয় আন্াকে আমি 
চিভতদর্পণে মন্দর্শন করিতে সমর্থ হইন। এক্ষণে এইরূপ চিন্তা 
করিতেছি, ঘে জামি এই শরীর দ্বারা স্নান ভোৌজন শয়ন গমন 
উপবেশনাি কর্ধা করিয়া স্থিত হই, ঘে আমি এই মন দ্বার। 
নানা মদসৎ বস্তর চিন্তা, ও নানা ভাবাভাব বিষয় সকল মনন 
দ্বার। ত্যংগ গ্রহণ কল্পনা করিতেছি, মে আমি কি বস্তু, কিরূপ, 
এই দেহ জ্ঞানরহিত পঞ্চভূতের সমষ্টি জড়পদার্থ মাত্র, 
মরণে চৈতন্য থাঁকে না, এজন/ দেহরূপ আমি নহি, কর্টে- 
ব্িয় ও জ্ঞাঁনেন্ড্রিয় মকলও দে হইতে ভিন্ন নন সেইরূপ 
জড়, যেহেতু মন্রে নন্বপ্সের, দাঁর। প্রেরিত হয় &, এ বিধায় 
ইন্জিয়রূপঙ আমি নহি, কেঁবল মিথ্যা স্বল্প শ্ভিবিশিক্ট 


১০ চুড়।ল! উপাখ্যান । 


বুঁদ্রির *নিশ্চরকরণক প্রেরিত হয় ঘে মন তাঁহাঁও আমি 
নহি । অপর সেই নিশ্চয়াত্িকা! বুদ্ধি ও জড় অসত্য, কেন না 
তাহ অহঙ্কার ছারা বহনীয়া হয়, একাঁরণ বুদ্ধিরপ আমি 
নহি, আর সে অহঙ্কারও নিঃপার অপৎ পদার্থ । ভ্রমাত্মক 
জীব হইতে তাহা উৎপন্ন হয় । অতএব অহঙ্কার আমি নহি, 
পুনঃ পুনঃ জন্মমরণন্ধপ ভ্রান্তিযুক্ত হৃদয়স্থিত প্রাণ বায়ুর 
ছারা জীননবিশিষ্ট হয় ঘে জীব, সে জীব আমি নহি, 
এই শরীর মন ইকন্ড্রি়াদি সকল মিথ্যা, এমকল কেবল 
অহঙ্কার ও অআবিবেক দ্বার সত্যের ন্যায় গ্রকাঁশ গায় । 
তাহে। আশ্চর্য জানিলাঁম, ইহ জগতে বাছদৃশ্য ষস্তমাত্ত 
সক নিথটা, আকাশের ন্যয় নির্ধাল সব্ধত সসান মায়ার, 
আনীত শান্ত অক্ষয় গুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ সকলের নিয়ান্তী সাক্ষি- 
স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় এক চৈতন্যমাত্র বর্তমান আঁছেন। 
ধাহ। হইতে এই অমুদায় বিশ্বব্যাপার প্রকাশ পাঁইতেছে,। 
দাহাকে বেদেতে চিৎসহ পরমত্রক্গ পরমাক্সাদি সংজ্ঞার 
দবার। তটম্বর্ূপে পুনঃ পুন? স্তব করিয়াছেন ! তন্তিন্ন জন্য 
পদার্থ এ মংসাঁরে নাই। 

স্বুদ্ধি ঢুড়াল। প্রতিদিন এইরূপ নিরন্তর স্বকীয় 
আত্মার অতিশয় ভাঁবন। করাতে অন্তদৃর্টির ছার! নিত্য 
প্রকুর্ত ব্রদিতে স্থিতা ও ব্রঙ্গীচাঁরচারিণী হইয়। পরমাত্ার 
লাভে পরিপূর্ণ অন্তঃকরণ সকল উপমার অতীত অনির্ববচ- 
শীয় রূপধারণ দ্বার! স্থখছুঃখাঁদিবিহীন উদ্বেগশুন্য নি্দল 


চুড়াল! উপাখ্যান । ১১ 


শান্ত পদে অবস্থিত! হইলেন । আঁক্সবিবেকের সর্ধদা-দৃর্ট 
অভ্যাঁসক্রমে পরমাত্মার পুর্ণজ্ঞান উদয় হওয়াতে সেই 
র/জ্জী নব প্রস্ফুটিত মনোহর স্্রকোমল নীলপদ্মের ন্যায় 
অতিশ্য় স্থন্দরশোভান্বিতা ও দেবকন্যার সদ্ধশ অশেধ- 
কান্তিবিশিষ্টা হইলেন । রাজা শিখিধ্বজ নিজ অনিন্দিত। 
গুণবতী ভার্ধ্যার তাদৃশ সৌন্দর্য্য শোভ। দর্শন করিয়। শ্রীতি- 
প্রফুল্ল অন্তঃকরণে এক ধ্বস প্রিয়তমাঁকে ক্রোড়ে বসাইয়। 
সহাঁস্যবদনে জিভ্ঞাঁস। করিলেন, “প্রেয়দি! অস্ত পাঁন 
করিঙ্ন কিন্ব! ব্রহ্মপদ্র প্রাপ্ত হইলে ঘে প্রকার নির্মল 
স্কৌমল অনির্ববচনীয় হুন্দর শী প্রাণ্ড হয়, তৌমাকে 
সেইরূপ আনন্দপুর্ণ সমান স্বভাব বিষয় ভোগে কৃপণতাশুন্য 
শান্ত গন্ভীর স্থগ্রসন্নচি্ত দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? 
হে স্থন্দরি! তোমাকে প্রকৃত স্বর্গকাঁমিনীর ন্যায় অশেষ- 
কাঁস্তিক্ঞ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট অনুপম রূপবতী নবফৌবনযুক্তা 
যুবতীর ন্যায় অতিশয় শ্রীমতী দেখিতেছি, তোমার এ 
প্রকার অসামান্য রূপলাবণ্যযুক্ত নবযৌবন কি প্রব্াঁরে 
পুনরাগত হইল, তাহা আমার প্রীত্যর্ধে বার্থ বল। 
রাজমহিষী গ্রাণপতির এই প্রকার বাক্য আঁবণে ঈষৎ 
হংস্যবদনে মধুর স্বরেতে প্রত্যুক্তর করিলেন, প্রাণনাথ ! 
তোমার আজ্ঞা আমি অবশ্য স্রা'লন করিব। অতৃএব*আত্ম- 
বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর, *এই বু" 
কিঞ্চিৎ বাহ্য বস্ত সকল যাহ দেখা যাইতেছে এ সকল্প 


১২ চুড়াল! উপাখ্যান । 


যা *“ভ্রেমরূপ মাত্র, এ সকলের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া 
নির্জনে ধ্যানের দারা বাক্য মনের অগোচর ইন্ড্রিয়াদির 
অগম্য আকাঁরবিহীন অদ্বিতীয় সত্যন্বরূপ কোন অনির্বচ- 
নীয় বস্ত প্রাপ্ত হওয়াতে শ্রীমতী হুই। মায়াময় বস্তমাত্রের 
যেরূপে উৎপভ্ভি ও যেরূপে নাশ হয়, তাহা আমি ভানি, 
এব কোঁপহর্ষশোকাদিবিকার আমার মনেতে নাই। 
তোঁমার এই মহত এশ্বরধ্য রাজ্যভোগেতেও আমার মন রত 
হয় না, সতত আত্মদৃষ্টি ঘাঁর। সর্বদা কেবল অহেরাত্র 
স্বহৃয়ে রমণ করি । শরীরের প্রতি ছ্েষ হয় এবং থে 
বাক্যেতে ত্রহ্মজ্ঞান লাঁভ হয়, এমত বাঁক্যের দ্বারা শাস্ত্র 
দৃষ্রিরপ সখীর সহিত একাকিনী সর্র্বদা ক্রীড়া করির। 
থাঁকি। চক্ষু কর্ণ নাঁসিকারূপ ছিদ্র ছার! চিন্তেতে প্রকাশ 
পায়ু যে সকল বস্তু ও যে সকল বিষয় তাহা অসত্য, তাহা 
ভিন্ন সর্ববসারাৎসাঁর যে পদার্থ, সেই সত্য আমি আন্তন্পে 
দর্শন করি। হে নাথ! আমি অন্তরে কি বাহিরে অন্য অর 
কিছুই দেখি না, হে গ্রাঁণনাথ ! শরীরাঁদি কোন বস্তরূপিণী 
আঁমি নহি, জগতের পরমেশ্বর আমি, ইহা নিশ্চয় জানিয়া 
অন্তরাত্সাতে সদা পুর্ণ পরিসপ্ত আছি । এই কারণে সদানন্দ- 
ময়ী.হইয়া ওমতী হই। 

পরমান্লাতে বিশ্রান্তিগ্রুপ্তা নিজ পাঁঠেখরীর তাঁদৃশ 
আশ্চর্য ধু্ীনযুক্ত গভীর বাঁক্য সকল শব? করিয়া রাজা 
তাহার বথার্থ মর্ম ন! বঝিয়। পরিহাসক্রমে কহিলেন পরিয়ে! 
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ভুমি অতি অদ্ভুত নিতান্ত অসংলগ্ন এ সকল কথ! কহিতেহ" 
থেহেতু প্রতক্ষ উপস্থিত যে, এই কিঞ্চিৎ বন্ত তাহা পাঁর- 
ত্যাগ করিয়। অনুমানের অতীত অনিশ্চিত অপ্রত্যক্ষ অতি 
অকিঞ্চিৎ বস্ত্র গ্রহণে বে অভিলাষ করে, তাহার আর 
গ্রাশংদা কি, যে বস্তু সকলে দেখে তাহ! তুমি দেখ না, 
আঁর যাহা সকলে ন! দেখে তাহ তুমি দেখ, এইরূপ মিথ্য! 
গ্রলাপ অকন্মাৎ তোমাফ মনে কিূপে উদয় হইল। ইহাতে 
তোমার প্রশংসার নিষয় কি! তুমি বালিক'র ন্যায় চঞ্চল- 
স্বভাঙখ কোমলবদ্ধি জ্ঞানহীন স্ত্রীলোক, তোমার মুখে 
তাদুশ বৈরাগ্য রসগর্ব্বিত বাক্য শোভ! পায় না, অতএব 
হে প্রিয়ে ! সুন্দরি ! হাস্যপরিহাদ রহস্য কৌতুক রসালাপ 
দ্বার আমোদ করিতেহ, কর্হ। মাধ্যাহ্িক সনের সম 
উপস্থিত, এক্ষণে আমি বাহিরে গমন করি । ভুপতি প্প্রয়- 
সীকে মি সগ্তারণ দ্বার এইকরূপে উপহান করিয়া বছি- 
বর্বাটীতে গমন করিলে চুড়াল! নিতান্ত খেদিত হইয় 
মনোমধ্যে চিন্তা করেন, বে হায় কি আক্ষেপের বিষয়”! এ 
কি কষ্ট ! যেহেতু আমাৰ গ্রাণেশ্বর রাজা আক্মীতে বিশ্রান্তি 
প্রাপ্ত হয়েন নাই, সেই নিগিত্তে আমার কথিত বাক্যের 
তাঁৎুপর্য্যার্থ বুঝিতে পারিলেন ন। | তবে আমি অন্য কি 
উপাঁয়ে প্রাপপতিকে প্রবোঃ প্রদান করিব, কি প্রকারে 
আমি স্বকীয় প্রাণবল্লভকে স্বাভিলধিত বস্ত দশ করাইব । 
এইরূপ চিন্তায় খেদিতান্তঃকরণে আত্মব্যবহার ব্যাপার 
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নিখুক্ত“্হইয়। পুর্ব নির্জনে নিরন্তর পরমা স্বার ধ্যানও 
যোগাভ্যাসে প্রবনতা হইলেন। সময়ান্তরে নিষ্ভ নাথের 
তত্জ্ঞানাম্ৃতপ্র।প্তির নিমিত্ত বহু প্রবোধ বাক্যের দ্বার 
বিশ্ষে ঘত্র করেন, কিন্ত্ত বালকে যেমত বিদ্যার গুণ জানে 
না, সেইরূপ অনেক প্রকার প্রবোঁধ বাক্য শুনিলেও রাজা 
তাহার তাঁৎপর্য্যার্থ মর্ম কিছুই গ্রহণ করিলেন না, এবং 
বহুকালেও তাদুশ নিজ গুণবতী ভাধ্যার অশেষ গুণ কোন 
প্রকারে জানিতে পারিলেন না । 

অনন্তর এইরূপে বনুবর্ষ গত হইলে সেই রাজার তন 
জান প্রাপ্তি না হওয়াতে মোহ দছুঃখরূপ অগ্নিতে দগ্ধচিত্ত 
হইয়া সেই উপস্থিত এশ্বরধ্য রাজ্যেতে কিছুও স্ৃখানুভৰ 
হইল ন। বাজ স্বচিন্তের স্বাস্থ্যলাভার্থে অনেক ধনাঁদি 
দাঁন তীর্থ পর্মাটন তপস্ত| চান্দ্রার়ণ ব্রত নিয়মাঁদি রে 
পুণ্য কাঁধ্যের অনুষ্ঠান করিলেও মনেতে ভাবনার ছ্বা 
অতি দীন ভ!বে সেই এশ্বর্ধ্য রাজ্যাদি বিষের তুল্য রি 
করান অন্তঃকরণ্রে কিঞ্চিৎ দুঃখ ও পরিত্যাগ পাইল না 

কিয়দ্দিবদ এইরূপে গত হইলে এক দিবস রা 
শিখিধ্বজ নির্জনে নিজ জেবড়োপবিষ্টা প্রিয়তম। ভার্য্াাকে 
' মধুর স্বরে কহিলেন, প্রেরসি! সকল মসৌভাগ্যযুক্ত 

আমি চিরকাল নির্বিিদ্ছে অগনেষ প্রকারে রাজ্যন্থখ সম্ভোগ 

করিলাম । দিথিবীর যাঁবদীয় এশ্বধ্যসম্পন্ভি সমুদায় দৃষ্ 
হ্ট্ল |. এক্ষণে আর আমার এ সকল কোন কিছুতেই সখা; 
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নুভব হয় না । সম্প্রতি বিষয়েতে বিরক্তচিভ হইয়া* আমি 
বনে গমন করিতে ইচ্ছা! কবিয়াছি। ষে শ্থরম্য কাননে 
লোকসঙ্গ দ্বারা মন মোহপ্রাপ্ত না হয়, যেখানে অসৎসঙ্গ 
নাই, এমত .নির্জন বনবাসেতে রাজ্যহৃখ অপেক্ষা অধিক 
স্বখ উপলব্ধি হয়, ইহা! আমি নিশ্চয় জানিতেছি। যেমত 
নির্জনে এক স্থানে ম্মুনদ যেরূপ নিরু্তি হয়, তেমত আঁর্‌ 
(কছুতেই হয় না, অতএব ভুমি এই রাজ্য পালন করিয়! 
কুটুম্ পৌষ্যবর্গের ভরণপোষণ দ্বার! গুহেতে অবস্থান কর! 
স্ব'মীর বনগম্নে গৃহিণী সাধবী স্ত্রীর সর্বথা এইরূপ কর্তব্ 
ব্রত জানিবে। চুড়াল! রাজার মুখ হইতে এইরূপ অগ্রীতি- 
কর বাঁক্য শ্রবণ করিয়া বিষগ্নবদনে উত্তর করিলেন, মহাঁ- 
রাঁজ ! সকল কার্য্যেরই নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছে । 
তাহাতে যে কালে যেকর্ম কর্তব্য ও করিবার যোগ্য, তাহাই 
করা উচিত, নতুব। অকালে অবিধাঁনকৃত কোন কর্ম কখন 
শুভফলদায়ক হইয়া শোভা পাঁয় না। যখন মান্যতাঁর 
হানি হয়, ধনশূন্যতাহেতুক যাঁচকগণ বিমুখ হইয়া! ফিরিয়। 
যঙ্জট পরিবারবর্গ নষ্ট হয়, বন্ধুগণ সমাদর না করে, এবং 
যৌবনাবস্থা গত হইয়া লোকসমাঁজে কেবল বিড়ম্বনার 
পাত্র হইয়! কষ্টে জীবন ধারণ করিতে হয়, এমত ছুরবস্থা 
প্রাপ্ত আঁতুর ব্যক্তির বনাশ্রয়্ গ্রহণ করা কর্তবু। ব্য যুক্ত 
রাঁজ। কিন্ব! যুব! পুরুষের অরণ্যবাঁস কোৌঞ্ছঈট্টতে বিধেয় 
নহে, এ বিধায় হে হৃদয়বল্পভ নাথ! তোমার খবনগঞ্পনে 
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আমার কোঁন মতে ইচ্ছা নাই । রাজা কহিলেন, প্রেয়সি ! 
পতিপরাঁয়ণ কুলস্ত্রীতে স্বপ্নেও কখন স্বামীর ইচ্ছার অন্যথ। 
করেন না, অতএব তুমি আমার এই অভিলধিত নিশ্চয় 
মন্ত্রণাঁয় কদঁচ বাঁধা জন্মাইবে না । আমি. অনেকদুরস্থ 
নিবিড় বনমধ্যে প্রস্থান করিয়াছি, জানিবে । নৃপতি স্থীয় 
প্রাণেশ্বরী প্রিয়তমা ভার্যাকে এইরূপ কহিয়া অন্ত্রঃপুর 
ইইতে বাহিরে গমনপুর্বক তর্দিনের কর্তব্য কন্ম কল 
বথাবিপনে সমাধা! করিলেন । পরে ক্রমে ক্রমে দিবাবনান 
হইয়া! সুরধ্যদেব অন্তাচলে গমন করিলে ঘোর অন্ধকাঁরবুক্ত 
রজনী আগতা হইল । তদনন্তর ভূপতি সাঁয়ংসন্ধ্যাঁদি নিত্য- 
ক্রিয়! সমুদাঁয় সমাপন করিয়া প্রেঘদী মহিধীর সহিত ছুগ্ধ- 
ফেন-নিভ স্বকোঁমল স্থুশোভন শধ্যাতে শান্তচিত্তে শয়ন 
করিলেন । অনন্তর অর্দরাত্রি সময়ে সকল দিক্‌ নিশ্তন্ধ ও 
লোঁক সকল ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলে রাজা শষ্য 
হইতে গাত্রোথান করিয়। পাঁলক্ষোঁপরি ভার্ষ্যাকে একাকিনী 
পরিত্যাগপূর্ববক খড়গহস্তে একাকী নিঃশব্দে রাঁজভবন হইতে 
বহির্গত হইঘা। নির্ভয়ে ক্রমে ভ্রমে নগর গ্রাম পুর ফাঁ$ল 
ছাঁড়াইয়৷ রাত্রিতে বৃক্ষমূলে বাস ও দিবাভাঁগে গমন করিতে 
করিতে দশ দিবস পরে জনস্থান হইতৈ অনেক দুর মন্দীর- 
পর্বতের নিকট দুর্গম এক জনশুন্য ভয়ানক অরণ্য মধ্যে 
প্রবেশ কগিতলন। সেই বনে নানা ফল পুষ্পপত্রাদিত্ে 
শৌভিত বৃক্ষশ্রেণীতে শোভমান, এবং পুরাতন রন 


চূড়াঁল৷ উপাখ্যান । ১৭ 


গৃহাদিও শীর্ণ বেদি সকল দেখিয়া বোধ হয় সে স্থা্গে পর্বে 
কোন কালে তপস্বী খষিগণের তপস্তাশ্রম ছিল । এমত 
দংশ মশকাঁদি ও অন্য হিংশ্রক জন্ত আদির ভয়বিহীন 
সিদ্ধগণসেব্য এক পুষ্পলতীশ্রমের মধ্যে মনোহর স্থান 
অন্বেষণ করিয়া সমান ভূমিতে এক কুটির নির্মাণ করিয়া 
ফলমূল ভোজনপাত্র অর্থ্যপাত্র কমগুলু জপমাল। শীত 
নবারণার্থ কন্থা পরিধানার্থ বৃক্ষত্বক্‌ বন্ধল মৃগচর্্মাদি আনিয়া 
ংগ্রহ্পূর্ববক সেই ভূপতি প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাঁদি 
কাধ্য সমাঁপনান্তে এক প্রহর পর্য্যন্ত জপ করেন, ছুই 
প্রহর অবধি পুষ্পচয়ন স্নান দেবাচ্চনাঁদি কণ্ম্দ সমাধা করিয়। 
ভোজনান্তে জিতেক্দ্রিয্র হইয়া! একাকী কাঁলযাপন করেন ॥ 
এখানে রাত্রি ছুই প্রহরের সময় রাজা! বনে গমন 
করিলে গ্রামেতে স্থপ্ত। হরিণীর ন্যায় ভয়েতে সচকিত/নত্ে 
চুড়ালা শীত্র জাঁগরিত। হুইয়! পতিশুন্য শধ্যা দর্শন করিয়! 
অতিশয় বিবাদিতান্তঃকরণে গাত্রোথানপুর্বক শব্যা 
পাঁশ্বে উপবেশন করিয়। চিন্তা করিলেন, যে এ কি ছর্ৈব 
উপস্থিত হইল । স্বাধী আমার এমত এশর্ধয রাজ্য গৃহাদি 
পরিত্যাগ করিয়। আমাকে একাকিনী রাখিয়। নিশ্চয় বনে 
গমন করিয়/ছেন, তবে একাঁকিনী গৃহে বাঁস করিয়া আমার? 
কি প্রয়োজন । স্বামীই রসের প্রকৃত গতি, “ও জীব- 
নের অবলম্বনন্বরূপ, ইহা, বিধাতা স্থষ্টিকালুষ্টবধি নিবন্ধন 
করির। রাখিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই প্রাণেন্খর পাতি- 


১৮ চুড়াল! উপাখ্যান । 


বিরহে একাকিশী কিরূপে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব, 
অতএব বিলম্বে প্রয়োজন নাই আমিও এক্ষণেই অদ্য 
প্রাণ্কান্তের পশ্চাঁৎ গমন করি । শুভবুদ্ধিমতী রাজমহিষী 
চুড়ালা মনোমধ্যে এইরূপ পতির অনুগমন স্থির করিয়া 
অদৃশ্যরূপে সকলের নয়নপথের বহিভূর্তা হইয়া স্বগৃহ 
হুইতে বহির্গমনপূর্ধবক কিয়ন্দর গমন করিলে সেই ঘোর 
অন্ধকার রজনীতে পথের মধ্যে এক স্থানে রাজাঁর দর্শন 
পাঁইয়। অতিশয় আহ্লাদিত অন্তঃকরণে বিবেচনা! করিলেন, 
যে আমি বিবিধ প্রবোধ বাঁক্যের দ্বারা নৃপতিকে বুঝাঁইর! 
হুহে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিলে বোঁধ করি 
মামার বাক্যে সম্মত হইয়! বাটাতে ফিরিয়া আমিতে 
পারেন, পুনরায় ভাবিলেন ধে, তাহাই বা কিরূপে হইবে 
যেচ্তু পুর্বে ধখন ইনি আমার নিকটে আপনার বনাশ্রয্- 
গ্হণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, আমি তৎকালে বাঁরম্ার 
স্বীয় অনিচ্ছ। প্রকাঁশ করিয়া! ই হাঁকে নিষেধ বনিয়! ছিলাম, 
কিন্তু ইনি তাহ! না শুনিয়া, “যাহা আমার ইচ্ছ! হইয়াছে 
তাহাঁতে কোন মতে বাঁধা জন্মাইও না” পুনঃ পুনঃ এই 
প্রকাঁর কহিয়। আঁমাকে নিরস্ত করিয়াছেন । এক্ষণে যদি 
আমি স্বামীর দেই অভিপ্রায়ের অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হুইয়। 
"হার গমন বাঁধ। প্রদান করি, কিন্বা! ইহার পশ্চাৎ সঙ্গে 
সঙ্গে গমন্জ:করি, তবে নৃপতির তাহাতে ক্রোধ উপস্থিত 
হইতে "পারে। তাহা হইলে আমার মগ্গল সম্ভাবনা কি? 


চুড়াল! উপাখ্যানি। ১৯ 


ভর্তার ইচ্ছাও অভিমত কার্ধ্য করাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম, 
অতএব সম্প্রতি আমি স্বামীর সেই ইচ্ছার অন্যথা কদাঁচ 
করিব না, কিয়দ্দিবন পরে ভূপতির সহিত সাঁক্ষা করিয়! 
প্রধোধ প্রদান দ্বার। গৃহে প্রত্যানয়নে যত্ব পাইব, এক্ষণে 
বনু চেষ্টা করিলেও ইনি ধে গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন, এমত 
বোধ হুইতেছে না, রাজমহিষী চুড়াল। স্বকীয় ধৈর্য্যযুক্ত 
শাস্ত বুদ্ধিতে এইরূপ*স্থির করিয়। সেই রাত্রিতে রাজার 
অগোচরে ভীহাঁর পশ্চাৎ হইতে স্বগৃছে পুনরাগমনপুর্ববক 
পূর্বমত স্বশষ্যাতে শয়ন করিয়া আত্মচিন্তায় মগ্ন হইয়! 
যামিনী যাপন করিলেন । 

ক্রমে ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইলে উষা! অবসানে পুর্বব- 
দিক হইতে গলিত স্তবর্ণরাশি ধাঁর। বর্ষণের ন্যায় তরুণ 
অরুণ কিরণচ্ছটায় পৃথিবীর সকল দিক্‌ সমুজ্ঘবল শোঁড়াযুক্ত 
হয়৷ প্রকাশিত হইল । এই কালে রা'জমহিষী প্রাতঃ- 
কৃত্যাদি সমাঁপনান্তে মন্ত্রী ও রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজা- 
বর্গকে আহ্ব'ন করিয়া! ঘোঁধণ। করিয়। দিলেন যে, সম্প্রতি 
মহারাজ শিখিধ্বজ কিয়দ্দিনের নিমিতে কাঁ্যবিশেষে 
স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন । তাহার অনুপস্থিতি হেতুক 
তোঁমর! উদ্বিগ্ন ন) হইয়া যাঁবৎ তিনি পুনরাঁগমন না করেন 
তাবৎ রাজ্যের চিরস্থাপিত নিয়মানুযাঁয়ী ্মথাবিৎ কর্ম 
স্থচারুরূপে নির্বাহ করিবে । বুদ্ধিমতী চুতুখুল। প্রা ও 
ভ্মাত্যবর্গকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া তঈঈবধি 


২০ চুড়ালা উপাখ্যান । 


অক্টাদশবর্ধ পর্য্যন্ত সর্ববত্র সমান দৃষ্টির দ্বারা রাজার ন্যায়: 
অতি স্তৃশৃঙ্খল।র সহিত স্থন্দররূপে সেই রাজ্যপালন কার্ধ্য 
নির্বাহ করিয়! গৃহেতে অবস্থান করেন । ওখানে রাঁজাও 
নিবিড় অরণ্যে দৃঢব্রত হইয়! একা গ্রচিত্তে কঠোর তপস্যা 
চরণ করেন। 

অস্টাদশবর্ষধ অতীত হইলে একদা রাঁজমহ্ষী চূড়ালা 
নিজ প্রাণকাঁন্তের সহিত সাক্ষাৎকরণাঁভিলাষে মন্দার পর্বতে 
গমন করিতে মানস করিয়া এক দিবস নির্জনে একাকিনী 
অদৃশ্যর্ূপে নিজ অস্তঃপুর হইতে বহির্গত হুইয়! যোগঁবলে 
অবিলম্বে মন্দারগিরির সেই বন মধ্যে রাজা! শিখিধ্বজের 
তপস্ঠাঁশম ভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং বৃক্ষান্তরাল 
হইতে দুরে সেই আঁশ্রমস্থ কুটির মধ্যে বিকৃতাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ 
নিজ, নাথের জীর্ণ দেহ দর্শন করিয়া অতিশয় ছুঃখিতচিত্তে 
চিন্তা করিলেন, যে হায় এ কি কষ্ট! একি বিধির বিড়ন্বন! ! ' 
একি আশ্চর্য! সর্ববশাস্ত্বেত্! ব্যক্তির একি মহামূর্খতা ! 
যাঁহাঁতে তাদৃশ জ্ঞান ও গুণযুক্ত পুরুষও এমত কুরূপ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ! যাহা হউক অদ্য আমি অবশ্যই প্রাণেশ্বরকে 
তত্জ্ঞান প্রদান করিয়! জ্ঞেয় ব্রহ্ম বস্ত জানাইয়! ভোগ 
মোক্ষ শ্রী প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। কিন্তু গৃহে নিবাঁমকালে 
নিজ স্ত্রীরূপ্লে পুনঃপুনঃ উর্পদেশ করিলেও, “তুমি মূর্খ 
অবল! চঞ্চলুদ্ধি স্ত্রীলোঁক” এই প্রকার কহিয়া তাচ্ছল্য 
বেঁধে আমর সে উপদেশ বাঁক্য সকল গ্রাহ্য করেন নাই, 


চুড়াল উপাখ্যান । ২ 


সম্প্রতি বনবাঁসে তপস্যার ছারা ইন্ড্রিয় পরিপাকে খ্বাস্তারি 
স্থুনির্মল পরিপক্ক বুদ্ধি হইয়ছে। একাঁরণ অনুমাঁন করি যে, 
এক্ষণে তাঁদৃশ নির্মল স্থির বুদ্ধিতে উপদেশ প্রাপ্ত হইলে 
অচিরাৎ স্বকীয় ব্রন্গরূপ প্রকাঁশ পাঁইতে পারিবে, অতএব 
এক্ষণে আমি এ স্থানে নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়। যাহাতে 
আমার উপদেশ বাক্যে রাঁজীর প্রতীতি হইয়া প্রবোধ 
প্রাপ্ত হয়েন, এমত অন্য কোন প্রচ্ছনবেশে স্বামীকে প্রবোধ- 
প্রদনার্থ নিকটে গমন করিব । 

“জ্ঞানপিদ্ধা চুড়াল! এইরূপ স্থির কবিয়া সঙ্কল্লমাত্র ক্ষণ- 
কাল মধ্যে সেই স্থানে নিজ স্ত্রীূপ পরিত্যাগ করিয়! পরম 
স্থন্দর এক ব্রাক্ষণ বালকের আঁকার বেশ ধারণ পুর্ববক ভূপ- 
তির সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । শুদ্ধ যজ্ঞোপবীত 
স্বন্ধে শুভ্র বস্ত্র পরিধান বক্ত্রারৃতদেহ মুক্তাহারাঁদি অলম্ধারে 
ভাষত চন্দ্রবিন্ব প্রায় মুখ ও হস্তপদাদি সর্ববাঙ্গ সুন্দর গলিত 
স্ব্ণবর্ণপ্রায় মনোঁহররূপনিধান দবিজ বালককে দেখিয়া, 
রাঁজা দ্েবপুত্র জ্ঞানে আসন হইতে গীন্রে'খান করতঃ বনু 
সম্মানপুর্বক নমস্কার করির!, হে দেবপুত্র ! কুশলে 
আগমন হইয়াছে, এই আসনে উপবেশন কর, ইহ কহিয়! 
পত্রনির্টিত আসন 'প্রদানি করিলেন, চুড়ালাও হে রাজর্ষে ! 
তোমাকে নমস্কার করি, ্ কহিয়৷ পত্র'দনোপবিষ্টা 
হইলে, রাজ! পুনর্ধবার সঙ্জন্পপুর্বক কহিলেন,খুহে মহাঁভাগ 
দেবপুত্র ! কোন্‌ স্থান হইতে অদ্য এখাঁনে তোমা শুঁভা- 
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গমূন "হইয়াছে; যেহেতু তোমার শুভদর্শনে অদ্যকাঁর 
দিবন আমার সফল হইল । রাজা এই কথা৷ লিগা অস- 
ন্দিগ্ধচিভে বিপ্ররূপী নিজ পত্রী চূড়ালাঁকে দ্রেবতা জ্ঞান 
করিয়! পাদ অর্ধ্য পুষ্পমালাদি প্রদান দ্বারা ভঙ্তিপূর্ববক 
পূজা করিলেন। 

চুড়াল! কহিলেন? হে রাজর্ষে ! তুমি সাঁধু সনির্দল অন্তঃ- 
করণে পাপ দ্বরে পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ যোগ্য অক্ষয় 
তপসা! সঞ্চয় করিতেছ, যে হেতু ভোগ করিবার খোগ্য 
সমুদণয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ক্ষোভরহিত চিত্তে "তুমি 
এই বনীশ্রমবাঁসের কষ্ট গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার 
এই শান্ত তপন্যারূপ ব্রত অখণ্ডিত হইয়! তুমি চিরজীবী 
হইবে, আমার এমত নিশ্চয় বোধ হইতেছে । 

'রাজ! কহিলেন, হে ভগবন্‌ ! তুমি দেবত। সর্বজ্ঞ, উত্তম 
শ্রী চিহ্কের দ্বার! তুমি কোন দেবপুত্র হইবে, এমত অনুমান 
হইতেছে, অতএব হে দেব! ভুমি কে, কাহার পুত্র, কি 
নিমিত্তে এই ভয়ানক ছুর্গম জনশুন্য অরণ্যে আগমন করিয়! 
আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাঁশ করিয়ছি, বিস্ত/রিত কহিয়া 
আমার সংশয় দুর কর। 

চূড়াল। কহিলেন মহাত্মন্‌/ মহৎলোকের বাক্য ছুর্লজ্ঘা, 
অতএব তুনি যাহ! জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
এই জগঞ্জে, শুদ্ধচিত্ত শান্তর্মাম্পদ ত্রিলোকদশীঁ বৈষ্ঃব- 
এঁধান নারদ নামে এক মুনি আছেন। এক দিবস তিনি ইত- 
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স্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়গুহাঁর নীচে” ঘোর 
তরঙ্গঘুক্ত গঙ্গাতীরে স্ত্রীলোকের কম্কণধ্বনি অবণ টা 
গঙ্গার শোভ। সন্দর্শন করত ১ কিয়দ্র গমন করিয়া গঙ্গা- 
তটে এক স্থানে রম্তা তিলোমা মেনকা শক ্ 
কামিনীদিগকে দেখিতে পাইলেন। পুরুষের গতায়াঁতি বিহীন 
সেই নির্জন প্রদেশে পারধের বস্ত্রাদি রি করিয়। 
দেই ব্বর্বেশ্টটগণ নিঃশম্কচিন্তে জলক্রীড়! করিতেছিল। 
তাহাদিণের অনমন্য জূপলাবণ্য জুনিম্মল মুখঞ্ী। ও আঙ্গ- 
ও নিরুপম পৌনদর্ধ্য শোভা দ্বার। দর্পণন্যায় 
নর্মাল শরীরে পরস্পরের শরীর প্রতিবিন্বিত হওয়াতে 
বিশ্বরূপ একত্র স্থিত অথবা দ্বাদশ চন্দোঁদয়ে আকাশের 
যেমত আশ্চর্য্য শোভাব্ সন্ভ।বন! অনুভব হয়, এ স্থানে 
সেইরূপ অতি বিশ্বা়জনক অনির্বচনীম শোভা হঈ্য়া- 
ছিল*। সেই কাঁলে ঘেই আশ্চর্ধ্য মনোহারিণী ই 
সুন্দরী কামিনীদিগকে দর্শন করিয়া দেই মুনির মন অনীম 
আনন্দযুক্ত হওয়াতে বিবেকত্যাঁগে কামার প্রাপ্ত হইয়া 
হঠাৎ সেই স্থানে তাহার রেতঃস্থলন হয়| তদনন্তর তিনি 
সেই বীর্য পাপ্সস্থ স্কটিক কুছের মধ্যে স্থাপন করিয়! 
দুগ্ধের দারা সেই কুস্ত পূর্ণ করিলে পর ক্রমে ক্রমে পুর্ণ 
দেহ প্রাপ্ত হইয়। কিরদ্দিবর্দ পরে সময় ভ্তমে 'আমি 
তন্মধ্য হইতে নিত হইলাম্‌। সেই অহৎ নাী, বীপ্যমনি 
সামার নাম কুভ্ত। কুভ্তমব্যে জন্ম বিধায় নাঁমও আমার 
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কুম্ভ ।” পিতা ও আমি পিতামহ ব্রদ্ধা হইতে বরঙ্গবিদ্য| 
তত্জ্ঞান প্রাণ্ড হইয়। নিত্য ব্রন্গানন্ন স্থখে অবস্থিত আছি। 
আমার মাতা সরন্দতী, মাতৃভগ্নী গায়ত্রী । চারি বেদের 
সহিত আমার লীলা প্রকাশ | এই প্রকারে যথা কামে এই 
জগতে আমি সর্বত্র বিহার করি । অদ্য তোমার আশ্রম 
দর্শনে কৌতুহলান্বিত হইয়। এস্থানে তোমার নিকট আগ- 
মন করিয়াছি । 

রাঁজ। কছিলেন, হে দেব! সাধুসঙ্গ দারা আমার মন 
ধেমত শীতল হয়, রা অন্য কিছুতে ইঞ্েমত 
তৃপ্তি আমার হয় ন। । অদ্য তোমার সঙ্গ গ্রাপণ্ত হইয়! আমি 
ধনা হইল|ম। হে দেবপুত্র! সম্প,তি ভাঁর এক সন্দেহ আমার 
আন্তঃকরণে উপস্থিত হইল, কালত্রয়দশী দিদ্ধ তন্তজ্ঞানী 
জীবন্মুক্ত সেই নারদ মুনি কি হেতু (ক গরকারে কামের 
বশতাপন্ন হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইলেন, বিস্তারিত কাহ়া 
আমার সংশয় দুর করহ। 

কুঁড়ালা কহেন । এক নিত্য সত্যন্পক্ূপ নির্মাল ব্রঙ্গ- 
্ূপ এক নিমেবমাত্র বিশ্যারণ হইলে বাহ্য দৃশ্য বস্ততে 
মনকে আকর্ষণ করে। অন্তঃ্করণরূপ অন্তঃপুর হইতে মন 
_ ক্ষণমাত্র বাহিরে গমন করিলে ইন্ড্রিরগণও অত্যন্ত বশী; 
ভূত ভৃত্যে় ন্যায় তাহার পঞ্চাতে সঙ্গে গমন করে । এই- 
রূপে বাহ্যয়াকৃষ্ট মনেতে কাম ক্রোব লৌভাদি নানা 
বিকারের উৎপত্তি হয়। নিরন্তর ত্রঙ্গানুন্ধান করা কর্তব; | 
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তাহাতে ক্ষণমীত্র বিচলিত হইলে মন স্বভবিতঃ বাহ্যবুষ- 
যেতে আকৃষ্ট হওয়াতে কাঁম ক্রোধ হর্ষ শেোকাদি দাঁনাবিধ 
বিকাঁর প্রাপ্ত হয়। হে সাধো ! এই কারণে সেই মুনির 
মনে কাম বিকার উপস্থিত হইয়াছিল । ফলত? সে কাঁম 
তীহার গণনার বিষয় নহে । হে রাঁজর্ষে! এই আমি আত্ম- 
বিবরণ সমুদাঁয় তোমার, নিকট কহিলাম, এক্ষণে তুমি কে? 
কি নিমিভ্ভে এই ছুর্গম পর্ববতারণ্য আশ্রয় করিয়া বনবাঁদে 
আপন শরীরকে কষ্ট প্রদান করিতেছ, বিস্তারিত বল। 

প্লাজা কহিলেন, হে মুনিপুত্র ! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, দুরদৃষ্টি 
'জ্ঞান দ্বার! সকল জাঁনিতেছ, তথাপি জিজ্ঞাসা করিলে, 
অতএব আপন বৃত্তান্ত বলিতেছি' শ্রবণ করহ । 

আমি শিথিধ্বজনাঁমে রাঁজা। ইহ সংসারে কর্মশৃঙ্খলে 
দৃঢরূপে বদ্ধ হওয়াতে জন্ম মরণরূপ গতায়াতের ছারা গীর্ত- 
কারাগারের মধ্যে প্রবেশ ভয়েতে ভীত হইয়! বিবেকাশ্রিয়- 
পূর্বক রাঁজ্য এশ্বর্ধ্য সম্পত্তি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া এই 
বনে পর্বতগুহর আশ্রয়ে বাস করিতেছি । সম্যক্‌ প্রকারে 
লোঁকসংসর্গবিহীন এই অরণ্যবাস দ্বারা বহু কঠে।র তপস্তা! 
করিলেও আঘাদ্র তাদৃশ তাপিত অন্তঃকরণে কোন প্রকারে 
শান্তিলাভ হয় ন!, সর্ববদ1 খিষের ন্যায় হৃদয় দগ্ধ করে, 
হে মুনিস্থত ! অদ্য এ স্থানে” তোমার সন্দর্শরে তোমার 
বাক্যাম্বতাতিষেক দার আমি অনেক শান্ত হটু্রাম। 

চুড়াল! কহিলেন, হে ক্ষিতিপাঁল ! তপস্ত। জপ দখন 
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তীর্থসেবা ব্রতনিয়মাদি কর্ম সকল কেবল কাঁলযাপনঘ 
মাত্র হয়, সদৃগুরু হইতে উপদেশপ্রাপ্তি নিজ বুদ্ধি যুক্তি ও 
শান্সদৃষ্তি দ্বারা যে তত্বজ্ঞান লাঁভ হয়, তাহাই শ্রেয়ঃসাধন 
জাঁনিবে। অঙ্ঞানদিগের নিমিন্ত জপ তপ ব্রতনিয়মণদি 
বিবিধ কর্দের বিধান হইয়াছে । জ্ঞানী ব্যক্তির কোন বাসন 
ন! থাঁকাঁতে শ্যাঁমালতা যেমত ফলে না, সেইরূপ কর্ম্মাদি 
কোঁন ইউফলজনক হয় না। বিষয় জন্য স্ুখছুঃখ প্রকাশের 
নাম বন্ধন । সেই বন্ধন মোচন হইলেই মোক্ষ হয়, এইরূপ 
বাবস্থা বিচার দ্বারা অদ্বৈত এক জ্ঞেয় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু 
ন। থাকাতে স্থখছুঃখাঁদি কিছুই নাই, এইরূপ স্থির জ্ঞান 
হইলে জীব ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ঘেমত ভ্রগরহিত ব্যক্তির 
নির্জল ভূমিতে স্বগতৃষ্ণিকীদৃষ্টে জল বোঁধ হয় না, সেইরূপ 
সর্ব, বস্তু পরমাত্ম ও ব্রঙ্মন্বরূপ, এইরূপ স্থির ভাঁবন। 
ছারা ঘাহার এই অসার জগগ্ভম সমূলে বিনষ্ট হয়, 
তাহার আর কোন বাঁসনাঁর উদয় হয় না, হে ভুপ। সেই 
বাসনার নাঁশ হইলে পুনঃপুন? জন্মমরণবর্জ্জিত হইয়! 
সংসার হইতে মুক্তি হয়। সংসার তাঁরণের কারণ জ্ঞান। 
সেই জ্ঞানার্জন না করিয়।৷ অজ্ঞানীর ন্যায় কেন বৃথ। মুগ্ধ 
হইতেছ। আমি কে? কিরূপ, এই জগৎ কিরূপে উৎপন্ন 
হইয়াছে, £এবৎ কিরূপেই শান্ত হইবে, এই প্রকার 
বিচার দ্বার যথার্থ দর্শন না করিয়া মুট়ের ন্যায় কেন ক. 
ঘুভাগ করিতেছ। জীবের বন্ধন কিরূপে হয়, এবং কিরূপেই 
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বা মোক্ষ হয়, এইরূপ সর্বদা বিচার ছার। পুর্ববাঞ্রদ্র্শী 
জ্ঞানীদিগের পথ কেন না আশ্রয় কর, সর্ধবন্র সমানদর্শীঁ 
সাধুদিগের সেবা, প্রশ্ন এবং সাধুসঙ্গ দ্বারা! সেই মুক্তিলাভ হয়। 
তাহাতে এই অসার সংসাঁররূপ ভ্রম সমূলে পরিত্যাঁগ হয়। 
রাজা দেবরূপিণী নিজ ভার্য্যার এইরূপ বাঁক্য শ্রবণ করিয়। 
আনন্দাশ্রুনয়নে কহিলেন, হে দেব! চিরকালেক্ন পরে 
সম্প্রতি তুমি আমাকে অতি আশ্চর্যবোধ প্রদান করিলে, 
অতএব ভুমি আমার পিতৃতুল্য গুরু ও পরম মিত্র জাঁনি- 
| লার্ম। হে দেব! আমি তোমার অনুগত শরণাপন্ন শিষ্য, 
আমি তোমার চরণে প্রণাম করি, কৃপা করিয়! এই জগতের 
মধ্যে যে বস্ত সর্ব্বোৎকৃুষ্ট জান, যাহা জ্ঞাত হইলে 
অস্তঃকরণে শোঁকছুঃখাদি কিছু সংলগ্ন না হয়, যাহাতে 
পরমনিবৃত্তি প্রাপ্ত হই, সেই সর্বসারাৎসার পরমাত্! 
পরমব্রক্মতত্ব আমাকে উপদেশ কর । 

চুড়াল। কহিলেন, রা'জন্‌! ম্দি আমার উপদেশবাক্যে 
তোমার প্রতীতি হয়, তবে আমি যাহ! কহিতেছি, শ্রবণ 
কর। বাঁলকে যেমত পিতামাতার হিতোপদেশ বাক্য 
সকল গ্রাহথ করে, সেইমত তুমিও আমার উপদেশ বাক্য 
সকল গ্রহণ করিয়। তদনুদ়া কার্ধ্ে ্রৃস্ত হইবে । ঘে 
ব্যক্তি শাস্তার্থ কুশল, অথচ "ততৃত্ঞানে পণ্ডিত'নহে। সেই 
পুরুষ জ্ঞান উপদেশের £যোগ্যপাত্র | হেঈমহীপতে ! 
সেইরূপ সৎপান্র তুমি, যেহেতু তুমি সর্ববশান্ত্রবেন্তা বটে, 
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কিন্ত তব্বজ্ঞানে স্শিক্ষিত হও নাই, সেই নিমিভে তত্ব 
জ্ঞান দ্বারা অকৃত্রিম ষে চিন্তামণির সাধন, তাহ! তোঁমাঁর 
সিদ্ধ হয় নাই। তুমি সেই সর্বছুঃখনীশক সর্বত্যাঁগরূপ 
নিম্তামণির সাধনে যত্রবান্‌ হইয়। রাজ্য ধন গৃহভার্্যাদি 
সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছ, এবৎ চিন্তামণিভ্রমে এই 
তপন্তারূপ কাঁচমণি প্রাপ্ত হইয়! রুখা এইরূপ ছুঃখভোগ 
করিতেছ। অপরিমিত সর্বত্যাগরূপ পুর্ণ পরমানন্দ পরি- 
ত্যাগ করিয়া যে পুরুষ অল্পপরিমিত ছুঃসাধ্য বস্তর প্রাপ্তির 
নিমিস্ত যত্তবান্‌ হয়, তাঁহাকে শান্েতে আত্মঘাতী শঠ 
কহেন। আশা! লৌহরজ্ছু অপেক্ষা বিষম দৃঢ় । কালক্রমে 
লৌহ্রজ্জ ক্ষয় হইয়৷ যায়, কিন্তু আশা ক্রমে বুদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতে থাকে । পুরুষ ঘে কালে বিষয়ভোগের আঁশ! পরি- 
ত্যাঁদ করেন, তৎকালে তাহার অজ্ঞানরূপ ভূত সকল 
পবন পরিচালিত বৃক্ষের ন্যায় কম্পান্বিত হইতে থাঁকে। 
অতএব হে ভূপতে ! ঘযেকাঁলে তুমি বিষয়ভোগের আশা 
ত্যাগ করিয়! রাঁজ্যধন গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলে সেই 
সময়ে যদি সর্ধত্যাগরূপ খড়গ দ্বারা সেই পতিত ক্ষীণ 
অজ্ঞাঁনকে নষ্ট করিতে, তাহা হইলে তপস্তারূপ প্রপঞ্চ 
গর্ভে পতিত হইয়! এক্ষণকার/ন্যায় ছুঃখপ্রাণ্ত হইতে ন1। 

রাঁজা "কহিলেন, হে দেব! রাজ্য দেশ গৃহ এশ্ব্য্য 
ভার্ধ্যাদি "ফল পরিত্যাগ করিয়। এই নির্জন বনাশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছি । ইহাতে কি আমার ঘর্বত্যাগ হয় নাই? 
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' ছুড়াল! কহিলেন, রাঁজ্য, ধন, গৃহ, এঁশর্ধ্য, ভার্্যা শ ভাই, 
বন্ধু ইত্যাদি কিছুই তোমার নহে। এসকল .ভিম্ন অন্য 
কোন বিশেষ বস্তু তোমার আছে । তুমি তাহা নিঃশেষে 
পরিত্যাগ করিয়া পরম অশোচ্য পদ প্রাপ্ত হও । রাজা 
কহিলেন ভগবন্‌! রাজ্য, ধন, গৃহ, এশ্বধ্য, ভার্যাদি যদ 
কিছুই আমার না হইল; তবে বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদিযুক্ত এই 
বন আমার, এখন ইহাঁতেও আমি আস্থা পরিত্যাগ 
করিলাম । চুড়াল' কহিলেন, পর্বত” বন, বৃক্ষ স্থলাি 
ত্যাগেও তোমার সর্বত্যাগ হইবে না, এমকল অপেক্ষাও 
সর্ষধবেভিম কোঁন বস্ত তোমার আঁছে। রাজ! কহিলেন, 
এই সকল পর্বত বন ব্ুক্ষাদিও যদি আমার নহে, তবে 
শিলা, কুটির, সরোবরাঁদিতে শোভমান গৃহাগগনাদিযুক্ত এই 
পুষ্পলতাশ্রম আমার, আমি ইহাঁও পরিত্যাগ করিজাম | 
চুড়ালা কহিলেন, রান্বন্! এই আশ্রম ত্যাগ করাঁতেও 
তোঁমার সর্ধবত্যাগ হইবে না, এ মকল অপেক্ষাও অত্যুত্কৃষ্উট 
কোন বস্ত তোমার আছে। রাজ। কহিলেন, যদি এ সকল 
কিছুই আমার না হুইল, তবে স্নান, ভোজন, শয়ন, গমন, 
উপবেশনাদি কর্মী আমার, আমি তাঁহা হইতেও বাঁসন! 
পরিত্যাগ করিয়া স্থিত হ্ুলাম। চূড়াল! কহিলেন, হে 
ভুপতে 1 এখন পর্ধ্যস্তও তৌঁমার সর্ধ্ত্যাগ সিদ্ধ হয় নাই। 
যাহার নাম সর্ববত্যাগ, সেন্ট পূর্ণ পরষা নন্দ পর্টি*জালিবে | 
রাজা কহিলেন? হে ভগবন্‌! সকল বিষন্ন পরিতর্টাগ 
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করিয়া 'রক্তমাৎসাস্থিময় কেবল এই দেহমাত্র আমার অব- 
শিক্ট আঁছে। তবে এখন ইহাঁও আমি পরিত্যাগ করি। 
রাজ! এই কথা বলিয়া দেহত্যাগার্থ নিকটবস্তি পর্ববতগহ্বর 
মধ্যে পতিত হইবার মানসে ক্ুতবেগে গমনোদ্যত 
হইলে, চুড়াল। বলপুর্ববক রাজার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, 
রাজন্‌! অকালে পাঁঞ্চভৌতিক জড় এই অনিত্য শরীর 
ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া তুমি নিতান্ত মূর্খ অজ্ঞনীর 
ন্যাপ কার্ধ্য করিতে উদ্যত হইয়াছ, যেহেতু এই শরীর 
ত্যাগেও তোঁমাঁর সর্বত্যাগ পিদ্ধ হইবে না, সর্ববত্যাগ 
অতি দুঃসাধ্য বিষয় জানিবে । যাহার ছারা এই দেহ ক্ষ 
ও প্রসন্ন হয়, যে বস্তু ঘারা স্ুখছুঃখাদি অনুভব হয়, যে 
বস্ত জন্মকর্ম্নের বীজ, সেই পাঁপন্বরূপ বস্ত যদি তুমি অশেষ 
গ্রকা7র পরিত্যাগ করিতে পার, তবে তোঁমাঁর বিধিমত 
প্রকারে সর্ববত্যাগ সিদ্ধি হইবে । রাজ। কহিলেন, হে দেব! 
কি কন্তর দ্বার! দেহ ক্ষুব্ধ ও প্রসন্ন হয়, এবং জন্মকর্ন্দের 
বীল্প বা কোন্‌ বস্তু, তাহ। বিশেষ করিয়া বল। চুড়াল। 
কহিলেন, জন্মকর্ত্দের বীজ, ও শেঠকহুর্ধদির করণ চিন্ত ॥ 
যে চিত্ত দেহকে চালনা করে, সেই চিত্ত ত্যাগ হইলেই 
 সর্ববত্যাগ হয়। ইহা শাস্ত্রে কছেন, সেই চিত ত্যাগের 
দ্বার! সর্বতঢাগ সিদ্ধি হইলে ভেদাঁভেদরহিত বিকারাদি শূন্য 
শান্ত কেবল্:এক পরম পদ অবশিষ্ট থাকে, অতএব সর্ব্ব- 
তা পরমানন্দরূপ, গন্য কর্মমাদি কেবল ছুঃখক্ধপ মাত্র 
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জনিবে। রাজ! কহিলেন, হে দেব ! চিত্তের আকীঁর, কি 
প্রকার, এবং সেই চিতত্যাগই ব| কি উপায়ে হয়, আমাকে 
বিস্তরপূর্বধক বিশেষ করিয়া বল। তাহ! জ্ঞাত হইয়া! আমি 
সেই চিত্তত্যাগে যত্র করিতে পারি । 

চড়ালা. কহিলেন, মহত্তত্ব হইতে প্রকাশিত অগ্তরেতে 
জ্ঞানরূপ অহৎপদার্থের যে উদয় হয়, অর্থাৎ আমি এইরূপ 
যে এক কান উদয় হয়, সেই অহহঙ্ছান চিত্তরৃক্ষের বীজ । 
সই অহংজ্ঞানের যে অন্মুভবরূপ অস্কুর অর্থাৎ যাহা দ্বারা 
বন্তঠ নিশ্চয় হয়, সেই নিশ্চয়াত্বিকা বুদ্ধি জানিবে, অপর 
সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সক্কল্পশক্তিযুক্ত যে স্থুলরূপ 
তাহারই নাম চিন্ত, শাস্ত্রে কহিয়ছেন। নানা প্রকার 
শুভাশুভ বাসনা সেই চিত্তরুক্ষের শাখান্বরূপ 
তাহাতে বিবিধ ফলোৎ্পতি হয়। অতএব তুমি সেই *্ছু্ট- 
চিত্ত বৃক্ষের শাখ! সকল ছেদন করিয়! শেষ তাঁহীর মুখ্য 
মূল যে অহঙ্ক'র তাহা বিধিমত প্রকারে বিনাশ করিতে 
যত্রবান্‌ হও । চিত্তবৃক্গের মূল ও অঙ্কুরের সহিত ফে"উৎ- 
পান, তাহারই নাম সর্ধত্যাগ, ত্যাঁগবেতার! বলেন, 
শীখাচ্ছেদন গৌণ কর্ম, মূলচ্ছেদন খুখ্য কর্ধা। প্রথমতঃ 
তুমি ভাহ'র শাখা সকল চ্দন দ্বারা পরে তাহার মুল 
পর্যন্ত দগ্ধ কর, তবে তোমাঁ চিত্ত অচিভরপে স্থিত হই- 
বেক। যে ব্যক্তি বস্ত মাদ্রেতে অনাসক্ত, ন্ুদ্ধবিচারণ- 
ত্যাগী ও উপস্থিত কর্্মকারী হয়, তাহার চিত্ত ত্র 
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হইয়া" সেই ব্যক্তি সর্ধত্যাগী হয়। রাজ! কহিলেন, হে 
দেব ! ছুর্জয় অহঙ্কার যাহার মূল, এমত ছুষ্টচিত্ত বৃক্ষের 
দাঁহুন কার্ষে কোন অগ্নি প্রয়োগ বিধেয়। চুড়াল। কহি- 
লেন, আমি কে? কিনূপ, কোথা হইতে আসিয়াছি, 
পরেই বা কোথায় যাইব, কি প্রকারে আমি এই দেহ- 
পিপ্থার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চিরকাল আবদ্ধ রহিয়াছি, এই 
শরীররূপ কারাগার মধ্যে আমাকে কে চিরকাল বদ্ধ রাখি- 
যাছে, এবং এই অনিত্য জড় দেহের মধ্যে কোন্‌ স্থানেই 
বা আমি আহি, এইরূপ সর্ববদা যে স্বকীয় আত্মার বিচার, 
সেই বিচারাগ্নি চিন্তরৃক্ষের দাহনকার্্যে উপযুক্ত হয় । তুমি 
সেইরূপ বিচারাগ্রির দ্বারা চিত্তবৃক্ষের মূলসমেত দগ্ধ করিয়! 
নিশ্চিন্ত শান্ত ও স্বভাঁবস্থ হও | 
*রাঁজ! কহিলেন, মুনে ! আমি স্বকীয় বৃদ্ধির দ্বার! 
অনেক প্রকারে আত্মবিচাঁর করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু অহৎ 
নামে স্থিতি কুত্রাপি প্রাপ্ত হই নাই। রক্তমাৎস অস্থি শিরা 
নখ কেশ লোমাদিবিশিষ্ট জড় এই শরীর আমি নহি। কর্মে- 
ক্দ্িয় মন ও বৃদ্ীক্দ্িয়াদি কোন বস্ত আমি নহি। হে মুনে! 
এই দেহের বাঁহিরে এবং স্তরে নখাগ্র ভাগ হইতে কেশাগ্র 
ভাগ পর্য্যন্ত আমি পুঙ্ানুপৃ্থ বিচার করিয়। দেখিয়াছি 
তাহাতে কোথায় যে আমি আছি, এমত নিশ্চিত স্থান 
জানিতে" দ্র নাই; তথাপ্সি এই প্রকার অনেক বিচার 
ক়িলেও সেই দারুণ চিন্তরক্ষের বীজ যে অহঙ্কার তাহ! 
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অকারণে নিশ্চয় আমার অন্ত্করণে সংলগ হইয়া ব্রহি- 
মাছে । আঁমি সেই চিভমুল অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিবার 
উপায় জানি না, বাঁরম্বার আমি তাহা পরিত্যাগ করিলেও 
সে অহঙ্কার আঁমীকে কোন প্রকীবে পরিত্যাগ করে না। 
অনেক চেষ্ট। ও যু করিয়াঁও যখন তাহা কোন প্রকারে 
পরিত্যাগ হইল না, তৃখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়। বনাশ্রয় 
গ্রহণ দ্বানা এই তপন্যারূপ ব্রতসাধনে প্ররুভ হইয়াছি । 
ইহাঁতেও যে শেষ কি কলোৎপন্তি হইবে, তাঁহাঁও আমি 
বি€শষ জানি না। হে দেব! সম্প্রতি তোমার বাঁক্যরূপ 
মধুপানে আমার চিউভ্রমর অসীম সন্ভোষপ্রাপ্ত হইতেছে, 
অতএব হে মুনে! হে গুরে! ! সেই দারুণ অহঙ্কার যাহাতে 
নিরাঁরুত হয়, এই মহাঁসংসারভ্রম যাহাতে নিরুতি পাইয়া 
পুনঃপুনঃ জন্মরূপ দৃঢ় বন্ধনে পুনরায় আবদ্ধ হইন্তে ন। 
হয়, আমার ছুঃখশান্তির নিমিস্ডে অনুগ্রহ করিয়া! আমাকে 
সেই তত্ব উপদেশ করহ্‌। 

চুড়াঁলা কহিলেন, যাঁব€ পর্য্যন্ত অজ্ঞান সম্বন্ধ, ঘাব€ 
ব্রন্মের অচিস্ত, যাব জগদ্স্ততে আস্থা থাঁকে' তাবৎ মন, 
চিত্তীদি কল্পনা! থাঁকে, ঘাঁব শরীরের প্রতি অহংভাঁব, 
যাবৎ দৃশ্য বস্ততে মন গমনুকরে, বাব পধ্যন্ত এই বস্ত' 
আমার, এই কর্ম আমার, এঁই বিষয় আমার, ধইরূপ বাহ্য 
বিষয় সকলেতে মনের স্লাস্থা থাকে, তাস্ং, পর্যন্ত মন- 
চিততাদির ভ্রম দুর হয় না, যাবৎ পর্য্যস্ত চিত্তাদির ভ্রম 
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নিরৃতি ন! হয়, যাবৎ কাম ক্রোধ লোভাদি রিপুসমুদায় 
স্ববশ না হয়ঃ যাঁব বিষয়েতে প্রবৃত্তি থাঁকে, যাঁবহু বাঁহ্য- 
দৃষ্টি সমুদায় পরিত্যাগ দ্বার! অন্তূ্ি না হয়, তাবৎ পর্য্য্ত 
অঙ্জান সন্বন্ধ দৃঢ়রূপে বর্দিত হইতে থাকে । হে ভূপ! এই 

ংসারমার্গ কেবল অজ্ঞানীদের প্রমাদেতে প্রবাহিত হই- 
তেছে, জ্ঞানীজনের নিমিত্তে সে পথ রুদ্ধ, যেহেতু তাহার! 
এই দেহের দ্বারাই সংসার সমুঙ্জের পাঁর গত হইয়াছেন । 
অজ্জানী ব্যক্তিরা সকল আঁপদের গৃহম্বরূপ হয়, হে নৃপতে ! 
পুর্ণপরমাঁনন্দরূপ সচ্চিদানন্দময় পরমব্রক্ম বোঁধ হীন অধম 
অজ্ঞাঁনীজনের কোন আঁপদ্‌ ন! হয় বল; জ্ঞানী জনের 
বুদ্ধিতে যে জগৎ্সংসাঁর অতি কোমল গোম্পদ অপেক্ষাঁও 
হীন বোধ হয়, অজ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধিতে সেই জগৎ অতি 
গম্ভীর অনন্ত অপাঁর জ্ঞান হয়। আর অজ্ঞানীর নিকটে 
যে জগৎসংসাঁর সমূহ ছুঃখময়ন্বরূপ প্রকাঁশ পায় । জ্ঞানীর 
সন্বপ্ধে সেই জগৎ পুর্ণ পরমানন্দরূপ ব্রহ্মময় দর্শন হয়। অন্ন- 
বস্ত্র হীন অজ্ঞানী দরিদ্র ব্যক্তিরা যেমন অন্ন বন্ত্রের জন্য 
লাঁলায়িত, সেইরূপ অজ্ঞাঁনী ধনবান্‌ ব্যক্তিদিগের বিপুল 
খশ্বর্য্য থাকিতেও তাহার! ধনের নিমিভ্ে এমনই লালায্িত 
যে অতিব্যগ্রতা সহকারে তাহাঁর রক্ষণে ও তছুপাজ্জনে 
প্রবৃত্ত থাকিয়া চিরকাঁল মহীগর্ধবের সহিত বৃথ! পরমায়ু 
ক্ষয় করে, !ক্গপ্েও একবাঁর ,মনোমধ্যে বিবেক, বৈরা- 
গ্যকৈ আহ্বান করে ন1। বাস্তবিক কি ধনবান্‌, কি দরিদ্র, 
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কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, যে কোন ব্যক্তির অজ্ঞান পুরুকত 
হইয়! ক্রমে চিত্ত নির্মল হয়, সেই পুরুষের পূর্বব নিজ নিন্মল 
স্বভাঁব স্মরণ হওয়াতে বাহ্য সকল বিষয় শান্ত হয়। অদ্ঞানী 
ব্যক্তির চির অভ্যাসাঁধীন অবিনাশি, নিশ্ল, বিকার বিহীন 
নিজ আত্মস্বরূপ বিম্মরণ হওয়াতে অহংজ্বানে দেহ তাঁবনার 
দ্বারা অহং কর্তা অহৎ ভোক্তা ইত্যাদি রূপ বিষয় চিন্তায় 
সংসার মাঁয়াতে মুগ্ধ হইয়। মনেতে শোক হর্ষ সখ, ছুঃখাদি- 
রূপ নাঁনাপ্রকাঁর বিকার প্রাপ্ত হয়। অতএব হে ভূপতে । 
দেহ্রূপ ভূমি নহ, এবং মন, বুদ্ধি, জ্ঞানেক্িয়, কি্বা কর্মে 
ক্দিয়াদি কোঁন বস্তরূপ তুমি নহ, তুমি নির্মল, প্রকাশরূপ, 
অবিনাশি, শান্ত, অক্ষয়, অনন্ত, অনাদি, বিকাঁরবিহীন 
নিরোগী জন্ম মরণ রহিত সচ্চিদানন্দময় পূর্ণপরমাঁনন্দ নিত্য 
অদ্বিতীয় এক পরমাত্ার স্বপূপ নিজরূপ স্মরণ করধ এই 
শরীর নাশে তোমার. নাশ নাই, তুমি নি্গ আবুস্বরূপ 
বিস্মরণ হুইস্স। কদঁচ দেহরূপ ভাবনা করিবে না, দেহীভি- 
মানই সকল আপদের মূল। তুমি সর্ববতঃ প্রকারে দেহীভি- 
মান রহিত হুইয়! সর্বদা অন্তদূন্তি দারা নিজ আত্মরূপ 
ভাবম! করহ। সকল অপদের গৃহ অনিত্য মহানিষ্টকর 
যে অহঙ্কার তাহাঁত পরিণামে কোন উপকীরে আইসে 
না। হে রাজন্‌। তুমি সর্ববদি অহঙ্কারকে অসগু সর্ববাপদের 
মূল জানিয়া অন্ত্্টির ছঠুরা বাহ্য সমস্ত কষ্টর্্য*পরিত্যাগ 
করিয়া! কদাচ খিন্ন কি বিষণ্ন হুইবে না। তাহাতে *তোঁমীর 
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অহঙ্কার পরিত্যাগ হইবেক। তুমি অহস্কারকে নিতান্ত 
নিন্দনীয় অতিভয়ানক বৈরিস্বৰপ জানিয়! কদাঁচ তাহার 
আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। ইহাস্থির দিদ্ধান্ত জানিবে। 

রাজা কহিলেন, হে ভগবন্‌ সর্বতত্বজ্ঞ মুনে ! 
অহসঙ্কাররূপ চিভ্ভগলিত হইলে কিন্বা এই অহঙ্কার দূরীকৃত 
হইয়। নাশপ্রাণ্ড হইলে, নিরহঙ্কার চিনের চিহ্ন কিরূপ হয়, 
বিস্তারপুর্ববক বলিতে আজ্ঞ। হউক । 

চুড়লি! কহিলেন, পদ্ম পত্রেতে জল যেমত লিপ্ত হয় 
ন!, সেইরূপ অহঙ্কার হীন পুরুষের চিত্তেতে ছে ভ 
মোহাঁদি দোষ কখন লিপ্ত হয় না। কমলপত্র ফেমন 
জলেতে থাকিয়াও তাহাতে লিপু হয় না, সেইরূপ বিগত।- 
হঙ্কার ব্যক্তির স্বভাব ক্রমে লোভ মোহাদি দোষ উপস্থিত 
হইলেও তাহাতে তিনি কদাচ লিগ হয়েন না। লোভাদির 
কারণ অহঙ্কার চিত্ত হুইতে দুরীরুত হইলে সকল দোষ 
ও সফল পাপ নষ্ট হওয়াতে হর্ষ শোকাদিতে চিত্ত লিপ্ত 
হয় না। যে ব্যক্তি অহঙ্কাররূপ ভুষ্ট পিশাচের বশীভূত 
নহেন, তাহার বাসন! গ্রন্থি সকল অতিশয় ছিন্নভিন্ন হইয়। 
কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি রিপুপকল অনেক দুরে পলা- 
য়ন করে, এবং তাহার ইন্ড্িয়ের উচ্চ উল্লাদ ও খেদ 
প্রকাশ থাকে ন!। অহঙ্কার হীন ব্যক্তির ছুঃখপ্রাপ্তি নাই, 
এবং সুখের্ঞটাগল্ভতাও নাই। (তিনি বিপদেও বিমর্ষ হয়েন 
ন!. এবং সম্পদে আহ্লাদিত হয়েন ন!। সখ ছুঃখাদিতে 
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উহার চিত্ত কদাচ লিগ হয় ন!। সেই জনের মোক্ষের প্রতি- 
বন্ধ জনক বস্তর সেব| হুয় ন।। তাহার শরীর তৃষ্ণা হীন, নির্মল, 
রাগাদিশূন্য, পাপ রহিত, কান্তিবিশিষ্ট বলবান্‌ হয়। 
ভাঁবাঁভাবাদিবিরুদ্বধর্মযুক্ত মহৎ আশ্চর্য এই সংসার- 
ভ্রম তাহার আনন্দার্থ কিম্বা খেদার্থ হয় না! আপনার 
ূর্খস্ব প্রকাশ ছার! কর্ম্দের উৎপত্তি হয়। পরে সেই মূর্খসথ 
দুর হইংলই কর্ণের লর়্'হয়। অতএব তুমি পুরুষকান আশ্রয় 
দ্বার! অহঙ্কার ত্যাগ করিয়! গুরু, শাস্ত্র, এবং পরমাত্া, 
এই্তিনের সঙ্গ গ্রহণ করতঃ তত্বজ্ঞ।ন দ্বারা আপনার মৃর্খত্ব 
দূর কর, পরস্ত কেবল শাস্তরর্থ জ্ঞান, কিম্বা কেবল গুর- 
পদেশ বাকে/র দ্বার৷ পরমাত্মার বোঁধ হয় না| স্বভাঁবতঃ 
স্বকীয় আত্মবোঁধ দ্বারা পরমাত্ম। স্বয়ং প্রকাঁশ পান, 
অথচ গুরূপদেশ ও শীস্্ার্থজ্কান ব্যতিরেকেও আত্্বাধ 
হয়*না। অতএব শাস্তার্থজ্ঞান গুরূপদেশ এবং স্বকীর- 
আত্মবোধ, এই তিনের চিরকাল দৃঢ় অভ্যাস দ্বার! 
পরমাত্মজ্ঞান প্রকীশ পায়। হে মহীপতে ! পৃথক, 
শরীরে পৃথক পৃথক যে জীবাত্সা দেখা যায়, সেই 
পৃথক্‌ শরীরশ্থিত জীবাকআ্সাকে যে ব্যক্তি আপনার 
স্বরূপে একাত্মা বলিয়া জানে; সেই ব্যক্তি যথার্থ দর্শন করে, 
সকল শরীরই এক শরীর,* সকল মনুষ্যই *এক মনুষ্য, 
মকল জীবই এক জীব, এইক্লুপ নিশ্চয় অভেন্টদ্রন যাহার 
হয়, তীহাঁর চিত্তকে অহঙ্কার, দ্বেষ, পৈশুন্যাদি দেশষসমুহে 
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কদাচ 'আঁকৃষট করিতে পাঁরে না, এক দিন অবশ্যই মরণ 
হইবেক, এইরূপ নিশ্চয় জানিলে আপনার স্বত্যুপ্রাপ্তিতে 
ভয় করা মিথ্যা । জন্ম পাইমা পুরুষ প্রাপুব্য যে কিঞ্চিৎ, 
ধনাদি, তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হন। তাহাতে সেই ধনাদি বিষয় 
লাভ জন্য মুগ্ধ হওয়াই মুঢ়তাঁর বিষয় জানিবে। পুত্র ভার্য্যা, 
গুহ ধনাঁদি বিষয়েতে মনের আসক্তি ত্যাগ, ইষ্ট কিনব! 
অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সদা সমান ভাব, জনাকীর্ণ স্থানে সর্বদা 
অবস্থিতি না কর, নির্জন দেশ সেবা, উপনিষদাদি ভর্গ- 
বিদ্যার সদা আঁলেচিনা, সর্বদা আঁক্সার ভাবনা, ব্র্গজ্ঞীন- 
জনক শাস্থার্৫ নকল দৃষ্টি করাঃ ইঞ্জিয় দমনে যত্ু করা, কুসঃ- 
স্কার সমস্ত পরিত্যাগ কর, অসংপ্রররির বশীভূত ন! হওয়া, 
ইত্যাদি প্রকাঁর কর্ম সকলের যে সাধন তাহ।ই জ্ঞাঁনসাঁধন 
জানিহব। শাস্ত্রে কছেন, যাহ! ইহার বিপরীত তাহ! আজ্ঞান । 
অভএব হে ভুপতে ! তুমি সর্ববপ্রকারে জ্ঞানী হইয়া, সির 
নুদ্ধিদ্ দ্বারা অজ্ঞান ত্যাগ করতঃ, প্রসন্ন ও চিন্তারছিত মহনা- 
দ্বারা 'একাক্সীতে সব্ধত্র সমানদশী ও স্থিরচিত্ হইয়া বথো- 
পশ্থিত কর্ম করিয়! সাঁধুসেবিত জীবন্মুক্তি পদে স্থিত হও । 
আমি নর্ববময় ব্রঙ্গ, ইহা অন্তরে স্থির জানিয়! শরীরের সম্বন্ধ 
_অনন্বন্ধ শৃন্য, মৌনী, প্রশান্তমূনা, একরূপ ও মহান্‌, হইর। 
সর্বদা পরদ ব্রন্ষেতে স্থিতি -কর। এই ঘে কিঞ্চিৎ বিষয় 
জগৎুসমৃহ্ ফুঁস্থা দর্শন হইতেছে এতৎসমুদায় অমল ব্রহ্মময়, 
জানবেন ব্রহ্ম চিৎ ব্রচ্ম ভূবনং ব্রহ্ম ভূতপরম্পরা ॥ ব্রহ্গা 
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হ ব্রহ্ম মচ্ছক্রঃ ত্রঙ্গ সন্মিত্রবান্ধবাঁঃ ॥ ব'দদং কিঞ্তদখভৌগি 
জগজ্জালৎ প্রদৃশ্যতে ॥ তত সর্বমমলং ব্রহ্ম বুহয়ৈততদধয- 
বন্থিতম্‌ ॥ ব্রহ্ম চৈতন্য, ব্রিভবন ব্রহ্মময়, সকল ভূতপর- 
ম্পর| ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ধ, আমীর শত্রু, মিত্র, বান্ধবাদি 
সকলই ব্রহ্ম, এই জগৎ, ব্রহ্মময় এইরূপ ন্যবস্থ! স্থির কর, 
তবে সর্ধবদ1 ব্রন্দেতে স্থিত হইয়! নিত্য সৃখে স্তবখী হইবে ॥ 
সকল বন্ত ্রক্মমষ, এইপ দৃঢ় স্থির জ্ঞানোদয় হইলে, জীব 
পরমানন্দরূপ অত্যন্ত স্থখ প্রাপ্ত হয়েন। এই জগতের 
যেরপে উৎপত্তি ও যেরূপে নাঁশ হয়, তাহ! বুদ্ধিপূর্ববক 
বিচাঁর করিয়। যাহ। যথার্থ তাঁহ! দর্শন করিয়! জ্ঞানী হই! 
সর্বক্ষণ নিগুণ পরমত্রন্ষেতে স্থিত হও। তবে নির্বাণ 
প্রাপ্ত হইবে) জ্ঞানহীনের কদাচ মুক্তি নাই, ইহা নিশ্চন্ 
জানিদুব। অত্যন্ত জ্ঞানহীন হইলে যদি মোক্ষ হয়, তবে 
স্বুপ্তি অবস্থাতেও মুক্তি হইতে পারে । জাশ্রৎ, স্বপ্ন, স্থযু্ডি, 
এই তিন অবস্থ(র ভীত, স্বগ্রকাঁশ, অবিনাশী, সত্যস্করূপ? 
নিত্য, সচ্চিদানন্দরূপ, সর্বলারাৎ্লার, সন্ত, রজঃ, তম, 
এই ভ্রিগুণাঁতীত, স্গ্রিস্থিতি প্রলয়ের কারণ এক পরমাআ্সার 
জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তির অন্য কোন উপাঁয় নাই। ইহা 
সর্ববশান্ত্রের শেষ দিদ্বান্ত জানিবে। এই জগতে এক ব্রক্ষ" 
ভিন্ন অন্য কোন বস্ত নাই, আত্ম! সত্য । *অনাঁ সকল 
বস্ত অসত্য। ঈষৎ দী$, ক্ষণিকমাত্র ।নুহা সম্প্রতি 
দীপামান আছে, তাহা পাব থাকিব নাথ হীভা 
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অদ্য দেখা যাইতেছে, কল্য তাহা আর চক্ষুর্গেচর 
হয় না। যে সকল বস্তু; কিন্বা যে সকল বিষয় বহুবর্ধ পুর্বে 
দৃষ্টিগোচর কিন্বা' শ্রুতিগোচর হইয়াছে, এক্ষণে নে সকল 
বিষয় দেখিতে, কি শুনিতে, পাঁওয়! যাঁয় ন!। বহু যত্ব ছার! 
সঞ্চিত যে কোন বস্তু যুগ পরিমাণ থাকিলেও তাহা! কাল- 
ক্রমে নীশপ্রাপ্ত হয়। এই পৃথিবীও মহা প্রলর্রকালে 
সুস্থিরা হইবে না, কালক্রমে ব্রন্গাি স্থাবর পর্ধ্যন্ত সমু: 
দাঁয় ভগণড বিনাশ প্রাপ্ত হইবেক। অতএব তুমি সেই ভ্রিকা- 
লাতীত; সত্য, অবিনাঁশী, আদ্যন্তমধ্য-বর্জ্রিত সর্ববণল, 
সর্বত্র বিরাজমান পরমত্রহ্মকে জানিয়! পূর্ণ পরমানন্দরূপ 
প্রাপ্ত হইয়া, নিশ্চল নিরবলম্বরূপে স্থিত হও । এই জগৎ 
স্থির বস্ত নহে, সেই স্থির চিদ্বক্ষের আভাদমাত্র, যেমত 
ূর্ধ্য হইতে সূর্ধ্যের কিরণ পৃথক নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে 
এই জগৎ ভিন্ন নহে। যেব্যক্তি এইরূপ দৃঢ় চিন্তা করে, 
তাহার নিকটে জগৎ ও ব্রহ্ম এক জ্ঞান হয়। শীস্দে কহেন, 
সেই জ্ঞানের নাঁম শির্বিবিকল্প, অদ্বৈত বুদ্ধি ও অভেদ জ্ঞান । 
হে ভূপতে ! কোন কাঁলে কোন স্থলে মহ অনৎ কোন 
বন্ত সম্ভবে না, কেবল এক চৈতন্য স্বরূপ, চি, সৎ, পূর্ণ, 
পরমানন্দরূপ পরমাত্সা সর্বকাল সর্বভূতে সমানরূপে 
বর্তমান, আচছন। তুমি এইনপ নিশ্চয় জ্ঞান দাঁরা অন্তঃ- 
করণস্থ অজি ক্ষয় কর। এই জগং কেবল চিৎস্বরূপ 
আভীসমাত্র বোঁধ করিয়া ভেদকল্পন| পরিত্যাগ কর। তবে 
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ব্ 


সম্যক্‌ প্রকারে জ্ঞানী হইয়। পরম ত্রহ্মকে জানিতে পঠুরিবে । 
সেই চৈতন্যময়, সর্বব্যাপী, জগৎকারণ ত্রহ্গকে জানিলে 
পুনরায় আর জন্ম মরণরূপ ভ্রান্তির উদয় হয় না। এই সঙ্কন্স- 
স্থরূপ ৎসারচক্ত কেবল মনোরূপ নাঁভিদেশে বিরাজমান 
অ।ছে। এই মনোঁনাতি কুদ্ধ করিলে সংদারচক্রভ্রমণ ছুঃখ্‌ 
নিবৃত্তি হয়) শাস্ত্রবিধান, এবং বুদ্ধি সৌজন্যযুক্ত পুরুষকার 
দার! যে পস্ত প্রাপ্ত ন। ছওয়! ঘাঁয়, এমত বস্তু জগতে নাই। 
অতএব তুমি পরম পুরুষকাঁর দ্বার বল; প্রজ্ঞা, আশ্রয় 
কিয়! সংসা'রচক্রের নাভিম্বরূপ চিভকে রোধ করতঃ সকল 
বস্তর সংকল্প ত্যাগপুর্বক চিন্তাহীন মনোদ্বাঁরা প্রবাহ" 
পতিত ন্যায় যথা উপস্থিত কর্ম করিয় লিক্গাম শান্ত মনে 
স্থিত হও । হে নৃপতে ! তুমি সর্ধপ্রকাঁরে মনকে স্তপ্তিত 
করিতে ষত্র কর, তবে জ্ঞানাবূট হইন়! ঘুক্তিপ্রাপ্ড ছইবে। 
রাজা কহিলেন, হে মুনে! আপনি কহিলেন, তিন্ত 
ংসারচক্রের নাভিম্বরূপ। তাহা! কি উপায়ে রোধকর! 
যায়, বিস্তারিতরূপে কহিতে আজ্ঞা! হউক। 
চুড়ালা কহিলেন, ইন্উ কিনা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সদ! 
সমান ভাঁব, নির্জন স্থানে স্থিতি, সর্বদা আম্মার ভাবন।, 
বৈরাগ্য অভ্যাস করা, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান সাধনের উপায়, 
সকল যাহা পুর্বে তোমাকে কহিয়াছি, তব্যপ্রিরেকে চিত্ত- 
নিরোথের অন্য বিশেষ উপায় নাই। তথাপি (মার পরল্পের 
উত্তর সংক্ষেপে কহিতেছি, অবণ কর। ঈধেমত হয্তর 


৪২ চূড়াঁলা উপাখ্যান । 


দ্বারা হস্ত পীড়ন, দন্তের দ্বার! দন্ত পীড়ন, এবৎ এক 
লোঁহের দ্বারা অন্য লৌহ চ্ছেদন হয়, তুমি সেইরূপ সন্কল্প- 
হীন নির্ববাননা মনো! দ্বারা বাননাধুক্ত মনকে পীড়ন করিয়া 
সকল সন্কল্প হইতে নিবারণ কর। তাঁহাতে তোমার চিত্বৃত্ভি 
রোধ হইবেক | যখন যে কালে, যে দিকে, যে স্থানে, থে 
কোঁন অসৎবিষয়ে কিম্বা যে কোন অসৎবস্ততে তোমার 
মন গমন করে, তুমি সেই কালে স্বঝার পুরুষকার যুক্তি ক্রমে 
বাঁসনাহীন মনোদ্বারা তাহাকে বলেতে আকর্ষণ করিয়া 
আত্মাতে নিয়োগ করিবে । এই প্রকার অভ্যাস ফোঁগঙ্মে 
তোমাঁর চিন্তরৃত্তি রোধ হইলে পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়! 
নির্বাণ প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি সকল লোকের দৃশ্য যাবদীয় 
বস্তর কল্পনাকে শুক অসার জ্ঞন করিয়। পরিত্যাগ করিতে 
পারে, দেই জনের চিত্ত রোধ হয়। আকাশ অপেক্ষা বিস্তীর্ণ, 
সুন্মন, শুদ্ধ শান্ত, সকল মঙ্গলালয়, সর্বব্যাপী, অবিনাঁশী যে 
আসন, তাহ! কোঁন কালে কোন জনে কি প্রকারে রক্ষা 
করিতে পারে, কিম্বা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়! যে হেতু 
হৃদয়াকশি কেবল শরীর নাঁশে ক্ষয় হয়, ইহাতে আত্ম! 
নষ্ট হইল বলিয়। অঙ্ঞানী ব্যক্তিরা রুখা শৌক করে। যেমত 
'ঘটাদি ন্ট হইলে, শেষ এক অখণ্ডিত আকাশমাত্র অব- 
শিট থাকে, সেইরূপ এই দেহণনষ্ট হইলেও নিত্য নিলি 
বিরাশরহিড় ক আত্মামাত্র স্থিত হরেন। ঘটাদির ন্যায় 
দেহসাশে আসমা কখন নষ্ট হন না । দেই আত্মা কোন 
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কালে কোন স্থানে কোনরূপে জাত কিন্বা বত হুন না। 
দেই আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই । তিনি নিরাকার। 
তাঁহার কোন আকার নাই । তিনি নির্বিকার, কোন বিকাঁর 
ভাতে নাই। তিনি জলেতে দ্রব হন না, বাঁযুতে শুক 
হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, তিশি 2 দ্বার! ছেদন- 
ঘোঁগ্য নহেন। উহার রোগ শোক মোহ ভয় ইত্যাদি কিছুই 
নাই। তিন স্বর” স্বপ্রষ্কাশ সন্চিদানন্দময় সর্ববকাঁল পর্ধব- 
ভূতে সর্ববস্তরতে বর্তমান আছেন । যেমত রজ্ছর বিস্মরণে 
সেই রজ্জুতে সর্পভ্রম উৎপন্ন হয়, সেইন্রপ অদৃশ্থ, নিরা- 
কার সর্বব্যাপী পরমাস্ীর বিম্মরণে এই বিশ্বভ্রম উ্পন্ 
হয়, অন্য কোন বন্ত হইতে ইহ জাত হয় না, ইহা নিশ্চয় 
জানিবে। হে পৃথ্থীপতে! অহস্কারই সকল ভ্রমের মূল কারণ। 
সেই অহঙ্কার দ্বার! নানা প্রকার আধি ব্যাধি উৎপন্ন হওয়াতে 
বিবেকবিহীন মুঢ ব্যক্তি সকল পরমার হীন হইয়। পুনঃপুনঃ 
জন্ম মরণরূপ ভ্রান্তি দ্বার! সংসারসাগরে স্থিত নরকন্র্ূপ 
কুস্তীর কর্তৃক গ্রাসিত হইয়া নীশপ্রপ হয়। অতএব তুমি '্সতি- 
ঘত্রপুর্ববক স্বীফ্ মনকে স্তম্তিতকরণ দার! ছুর্জয় অহস্কারকে 
পরিত্যাগ করিয়া অ।ধিব্য(ধি বিহীন, জরা, রোগ, শোক, মরণ 
ও তন্ন রহিত হইয়া স্বর মমভাবে নিয়ত সৃখেতে স্থিত হও! 

রাঁজা কহিলেন, শরীরে আধি, এবং ব্যাধি কিরূপে 
উৎপন্ন হয়, আর কি উপাু্নেই ঝা তাহা নষটহুণ অনুগ্রহ 
পুর্ববক বিশেষ করিয়া বল। 


৪৪ চুড়াল! উপাখ্যান । 


,চুড়ালা কহিলেন, তত্জ্জানহীন, ভ্রমাদ্ধখুঢ়, অঙ্জানী 
লোঁকেরা সর্বদা আধি ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া! ইহ সংসারে 
অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা ভোগ করে । তত্বৃজ্ঞান না থাকাতে, 
ইন্ড্রিয় দমন ন। করাতে, মনেতে রাগছেঘ প্রভৃতি কখন ক্ষীণ 
হয় না, বরঞ্চ নিরন্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহাতে এই ধনাদি 
আমার ন্ট হইল, এই বিষয় আমার লাভ হইল না, 
আমার এ অভিলাষ সিদ্ধ হইল না, আমার এই পক্রকে 
জয় করিতে পারিলাম না) এই আমার এক পুত্র অকালে 
প্রাণ পরিত্যাগ করিল, ইত্যাদিপ্রকীর মনের যে শোক 
তাঁপ ছুঃখ ছুর্ভাবনাঁদি উদয় হয়, সেই মনঃপীড়াকে আধি 
শব্দে কহ! যায়। আর দৈহিক দুঃখের নাম ব্যাধি, অর্থাৎ 
শরীরের যে ভর প্লীহ। ত্রণাদি রোগ, তাহাকেই ব্যাধি শব্দে 
কহে।। অতিশয় ইচ্ছ। প্রকাশ দ্বার! অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে 
পর্চযষিতাঁদি অন্ন ভোজনে, এবং নিয়মিত কালাতিফ্রমে 
ভোজন করাতে ব্যাধি হয় । ছুর্দেশ গমনে, ছুক্র্মা সেবনে, 
দু ংসর্গ ও ছূর্ভাবনাদি দ্বারা শীরেতে ব্যাধি জন্মে। 
দেহ নাড়ীর ক্ষীণতা, কিম্বা অতিপূর্ণত। হওয়াতে ছুস্থিতি 
দৌষহেতু দেহেতে ব্যাধি প্রবৃত্ত হয়, এবং পূর্ববজন্মরুত, 
কিম্বা ইহ জন্মকৃত, লোকের যে শুভ ও অশুভ গতি থাকে; 
তাহার মধ্যে অশুভ গতি ছুঃচখতে যোঁজন। করাতে ব্যাধি 
হর। অপর্ই সংসারের মধ্যে ছুই প্রকার ব্যাধি আছে, 
এক সামান্য ব্যাধি, অপর সার ব্যাবি। লোকপরম্পরায় 


চুড়ালা উপাখ্যান । ৪৫- 


দৈহিক ব্যবহাঁরসিদ্ধ যে রোগ, সেই সামান্য | আর" জন্ম- 
রূপ সাঁর ব্যাঁধি জানিবে। চিকিৎসাদিশাস্ত্রোক্ত দ্রব্য ও ইষ্ট 
উধধাদির ছার! দৈহিক রোগ নস্ট হয়, এব স্বকীয় মনঃ- 
গীড়াজনিত আধি ক্ষয় হইলে মানসপীড়াঁজনিত ব্যাধিও নষ্ট 
হয়, কিন্তু জন্মরূপ ষে সার ব্যাধি, তাহা তত্বজ্ঞান ব্যতি- 
রেকে কখনই নব্ট হয় না 

রাঁজ! কহিলেন, হেমুনে ! আঁধি হইতে কিরূপে 
ব্যাধির উৎপ্তি হয়, আর তাহ! কিরূপে নষ্ট হয়; বিশেধ- 
রূর্পে বল । 

চুড়ালা কহিলেন, মনেতে ছুঃখিত হইলে দেহ অত্যন্ত 
স্কু হয়। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, প্রাণী সকল ক্রোধ করি 
ভাবী অনর্গল বিবেচনা করে ন।। ক্রোঁধাদিতে ও 
ব্যক্তি পূর্বাপর দৃষ্টি ন! করিয়া প্রকৃত পথত্যাঁগে যথাশ্রাপ্ত 
কৃপথে গমন করে, সুতরাং কুপথগামী ব্যক্তির দেহ নাড়ী 
সমুদাঁয় ক্ষুব্ধ হওয়াতে রসে ব্যাধি জন্মায় । শোৌকমোহাদির 
দ্বারা শরীর ক্ষুদ্ধ হওয়াতে শ্রাণবাঁয়ু সমগতি ন। করাতে 
দেহ নাঁড়ীর ব্যতিক্রম ভাবে স্থিতি হয় । তাহাতে ভুক্ত 
অন্নীদির অজীর্ণস্থ, কুজীর্ণত্র, অথবা অতিজীর্ণত্রহেতুক সেই 
দোষার্থ অন্নাদি শরীর মধ্যেঞ্বিরুদ্ধ হইয়া পরিপা্‌কেতে 
ব্যাধিরূপে পরিণত হয় । এই*প্রকাঁরে আধি হ'ইতে ব্যাধি 
হয়, আধিনাঁশে তাহার নাজ হয় । হে মহীপঞ্ষুতণ নিকষ: 
প্রস্তর ঘর্ষণ বার! স্বর্ণ ষেমত নির্দাল হয়, সেইরপ সঁ্ধ পুণ্য 
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কর্ম, “সাধুসঙ্গ, ও সর্বদ| জ্ঞানীলোচিনা! করাতে মন অতি-: 
নির্মল হয়। শোকমোহাদিবিকারবিহীন শুদ্ধ, শান্ত সুনির্দল 
চিন্ত হইলে দেহের আনন্দপুর্ণ কান্তি বুদ্ধি হয় । তাহাতে 
প্রাণবাযু স্বভাবগতি করাতে ভুক্ত অন্নাদি স্থৃজীর্ণ হইয়| 
ব্যাধির উৎপত্তি হয় না। ত'তএব তুমি এই সকল ভ্রম 
বিশেষ অবগত হইয়া সকল সন্কল্প বর্জিত, উদ্বেগশূন্য, 
নির্ববিকল্প, এক অদ্বৈত অভেদ জ্ঞান দ্বার, সর্ধবদা নির্মল 
নিক্লঙ্ক, কেবল আপন আঁজ্বাকে দর্শন করত? নির্বব্যাধিণরীর 
হইয়। নিত্য পরমানন্দস্থখে অবস্থিত হও। জরা, মরণ, রোগ, 
শোক, ভয়রহিত, সুক্ষয হইতেও সুক্ষন, বাক্য ও মনের 
অগোঁচর, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির অতীত, শুদ্ধ, শুভ, সর্ধবব্যাপী, 
সকলের কারণ, চৈতন্যন্বরূপ, সেই পরমদেবতা পরমা 
স্নাকে জানিলে সকল ছুঃখ নিরাকৃত হৃইঘ ইহ জন্মে জীব- 
মু, দেহান্তে বিদেহ মুক্তিপ্রাপ্ত হইনে। 

রাজ! কহিলেন, মৃনীশ্বর ! প্রবোধযুক্ত। নকল সন্কল্প- 
ত্যাগী পরমাস্তা ব্রহ্মহ্ধ!নীর চিত থাঁকে না, যদি ইহ! নিশ্চয় 
হয়, তাহা! হইলে জীবন্ম,স্ত ধ্যক্তি দৈহিক ধর্ম আহার 
ব্যৰহাঁরাদি কর্ম কিরূপে নির্বাহ করেন ? 

চুড়াল। কহিলেন, যে অশুভ বাঁনন! দ্বারা সাধারণ 
লোকে পু্নঃপুন্ জন্ম মরণরূপ মহাঁব্াধিগ্রস্ত হয়, সেই 
মলিনবাঁগনাঁদপ চিত্ত ভীবন্ম,স্ত পুরুষের থাকে না, তত্ত্ব 
বোঁধহীন মুঢ় মলিনবসনাধুক্ত যে চিত্ত, সেই পুনঃপুনঃ 
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জন্মছুঃখ প্রদানের কারণ । আর প্রবোধযুক্ত, প্রকশিকুপ, 
নিন্দল, নিক্ষাম, জ্ঞানীর যে চিত্ত, যে বাদনারূপ চিতের 
দ্বার জীবন্মস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি দৈহিক ব্যাঁপাঁর স্নান আহার 
শয়ন গমনাঁদি কর্ম সকল সম্পাদন করেন, শুদ্ধসন্। নামে 
সেই বপন! জানিবে। সেই বাঁসনাঁতে আর পুনরায় জন্ম হয় 
না । হে নপতে! পুর্ধেই তোমাকে কহিয়াছি যে, পদ্দপন্্র 
”যমত জলেতে উৎপন্ন হইয়। জলেতে স্থিতি করিয়াও 
জলেতে লিগু হয় না, সেইরূপ অহস্কারহীন জীবন্মক্ত 
জ্ঞার্নী ব্যক্তি দৈহিক ব্যবহার কর্ম্ম করিলেও তাহাতে চিন্তের 
দ্বারা কখন লিপ্ত হয়েন নাঁ। তাঁহারা কেবল গ্রবাহপতিত 
ন্যাঁয়-ঘথাপ্রাণ্ড, যথা উপস্থিত কর্মাত্র করিয়া সমভাবে 
নংসারধীত্রা নির্বাহ করেন । হে মহীপতে ! শাস্তদৃষ্টি, 
আর মৎসঙ্গ করিয়। জ্ঞানীভ্যানযোগ দ্বার! চিত্ত, জুনির্দল 
পূর্ণচান্দ্রের ন্যায় উদয়শ্র/গু হইলে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারসমূহ 
অচিরাৎ দূরীকৃত হইয়। নষ্ট হয়। 
রাজ। কহিলেন, কি আশ্চর্য্য ! অপুর্ববমারফলপ্রদ, 
অজ্ঞানতিমিরবিনাশক, মহা! জ্ঞবী লোকের সঙ্গ। 
যেহেতু হে ত্রহ্গন্। জন্মাবধি যে ত্রন্ষের মহাঁনাঁমাম্ৃত 
আমি না৷ পাইয়াছিলাম, অন্য তোমার সঙ্গপ্রাপ্ত, হইয়া 
তোঁমার অনুগ্রহে সেই দব্বোপরিস্থিত সক্ষল "সারের 
সার অমল ব্রহ্ষপদ প্রাপ্ত ঞুইয়! অকন্মাৎ আুতি* আশ্চর্য্য- 
রূপে আমি প্রবোধিত হইল[ম। হে মহামুনে *৩হে ভগ- 
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বন! 'হে গরে।! আমার পরম সৌভাগ্যক্তুমে অদ্য তুমি 
এস্থানে শুভাগমন করিয়াছ, যেহেতু সম্প্রতি তুমি যেরূপ 
শান্তিরস সুখপ্রদ অস্থতময় অতি অপূর্ব জ্ঞান বাক্য সকল 
কহিলে, তদ্দার৷ আমার অহঙ্কারাদি জগদ্স্ত ভ্রমদৃষ্টি সমুদয় 
নিরৃত্তি প্রাপ্ত হইয়। অবিনাঁশী পরমত্রক্ষরূপ আগ্রাতে 
আমি বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইলাম। তোমার চরণপ্রমাদে 
তোমার অনুগ্রহেতে অদ্য আমার জন্ম সফল্প হইল। 
চুড়াল। কহিলেন, স্ব স্তুতি কিছ! নিন্দাঁতে যাহার মন 
হর্ষ, কি বিষাদ প্রাণ্ড না হয়, লাভ কিম্বা! ক্ষতিতে যে 
ব্যক্তির উল্লাস কিন্ব। খেদ প্রকাঁশ না হয়, শেক অথবা 
হর্ষেতে যাহার মনকে আকৃষ্ট করিতে ন! পারে, সেই র্যক্তি 
যথার্থ সাঁধু জ্ঞানী জানিবে। অতএব তুমি মিথ্যা বিনয় 
বাক্যের দ্বারা আমার স্ততি করিও না, বিষয়ভোগের চেষ্টা 
ত্যাগ হইলে মন শান্ত ও সুস্থির হয়, ইন্ড্রিয়গণও বিষয় হইতে 
নিরুপ্ত হইর। থাকে । পরে ইন্দ্রির সহিত মন বিষয় হইতে 
নিরৃষ্ঠ হইয়! স্থমেরুর ন্যায় স্থশ্থিরত! প্রাপ্ত হইলে+ চিত্তবি- 
কার, কামাদি মলা নকল পরিতা।গ পাইয়া! উপদেষ্টা জ্ঞানী 
জনের নির্দ্লি উপদেশ বাক্য দকল তাহাতে বিশ্রান্তি প্রাপ্ত 
হইয়া! সফল হয়। অতএব তে ভুগতে । তুমি এই যোঁগ 
যুক্তি বার এই তপোবনে নীর্র্বকল্প সমাধিস্থ হইয়! জীব- 
শক্ত পছগে. শচলরূপে নিত্য গ্লখে অবস্থান কর। এক্ষণে 
আমি পিতার নিকটে স্বর্গে গমন করি, তোমাকে মনস্ষার। 
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কুস্তরূপধারিণী রাঁজমহিষী চূড়ালা ছদ্মবেশে নিজ পতিকে 
এই প্রকারে প্রবোধ প্রদাঁনপুর্রবক সে স্থান হইতে প্রস্থান 
করিলেন এবং সর্ববস্থলক্ষণ সম্পন নিজ অকৃত্রিম স্ত্রীরূপ ধারণ 
করিয়া! অদৃশ্যরূপে রাজ অন্তঃপুরে প্রবিষ্টী হইর! কিয়দ্দিন 
পূর্ব্ববৎ রাঁজকার্ধ্যাদদি নির্বাহ করিতে লাগিলেন ৷ পরে তিনি 
পনর্বার এক দিবস কুন্তবেশে স্বামীর নিকটে গমন করিয়া 
দেখিলেন যে, রাঁজা শিলাতল হইতে উৎকীর্ণ পুভ্তলিকার ন্যায় 
নিষ্পন্দ মৌনী মুঙ্িতচক্ষু ও বাহ্যজ্ঞ।নবিহীন হইব ধ্যানেতে 
নিমগ্রচিভ্ ও নির্ব্বিকপ্প সমাধিতে অবস্থিত আছেন। রাজমহিষী 
(স্বীয় প্রাণেশ্বরকে তাদৃশাবস্থায় অবস্থিত দেখিয়। রাজার দেহে 
বোঁধের কারণ সত্ত্ব গুণশেষ আঁছে কি না, জানিবার নিমিত্ত 
রাজার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলেন, এবহ 
রাঁাঁর হৃদয়ে সন্তগুণ অবশিষ্ট আছে, ইহা অবগত সুই! 
পার্ববর্তী আনে উপবেশনপুর্ব্বক অতি সুমধুর স্বরে সাঁমবেদ 
খান করিতে লাগিলেন। যেমত বসন্তে সূর্য্যসমাগমে 
পদ্মিনী প্রফুল্ল হয়, সেইরূপ রাজা স্থমধূর সামকেদের 
শব্দ অবণে প্রবুদ্ধ হুইয়া, চক্ষু উন্মী'লনপূর্ব্বক সম্মখোপ- 
স্থিত কুস্তকে দর্শন করিয়। প্রফুল্লান্তঃকরণে মৃছু মধুর 
সম্ভাষণে কহিলেন, হে ভগবন্‌ গুরো!! অদ্য আঁমি ধন্য 
হইলাম, যে হেতু তুমি মুনীশ্বর€ি সর্ব্বততজ্ঞ হুইস্ডাও গুস্থাঠানে 
পুনর্ববার শুভাগমন করিয়াছ। হে মুনে! প্রন ও ভাগ 
ক্রযে ভুমি এই বনে পুনরায় শুভাগননরপ, গমনুপ্তহ 
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প্রকাঁশ- করিয়াছ, তোমার আগমনে আমি পরম পবিত্র 
হইলাঁম। 

চুড়ালা কহিলেন, রাজন! তোমার সহিত প্রথম সন্দ- 
শন দিবসাঁবধি আমার মন তোঁমাতেই রহিয়াছে । ন্বর্গবাসে 
আর আমার মম রত হয় না। হে ভূপতে ! তোমার তুল্য 
সহ্ৃৎ, সখা» মিত্র, বন্ধু, এবং বিশ্বামী শিষ্য আমার এ 
জগতে আর কেহই নাই, অতএব আঁমি তোমার নহিত 
একত্র বাদ করিব, এই মানলে স্বর্গ ত্যাগ করিয়া পুনর্ববার 
রা র নিকটে আপিয়াছি। 

জ। কহিলেন, হে সাধে! মুনে! চিরকালের পত্র 
দ্য নার পুণ্য বৃক্ষ ফলিত হইল, যেহেতু তুমি 
সঙ্গরহিত, ও ইচ্ছারহিত হইয়ও আমার সঙ্গ ইচ্ছা 
করিতেছে! ইহা আঁমার বহুদিনের সঞ্চিত পুণ্যরাশির 
কল কহিতে হইবেক। হে মহাঁুনে! তোমার দন্ত 
ঘোঁযুক্তি ছারা তত্বজ্ঞান লাঁভে আঁমি ঘেমত বিশ্রাম 
প্রাপ্ত হইয়াছি, এমত বিশ্রীমন্থখ জগতে আর নাই। 
ছে 'রে।! ভোঁমার গুমাদে মহদাবের মীমার অন্ত 
পাইরা লন্ধব্য পরমত্রক্গরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার 
উপদেশের বিনয়, কিন্বা জিজ্ঞাসার বিষয় কিছুই নাই, 
সব্ধত্র' সমন চিত্তের দ্বারা ₹সর্ধছুঃখ পরিত্যাগ করিয়! 
কল্পনা শৃন্ম, ঘ্লোহ ভয় মরণ রহিত, নির্মল, আকাশের ন্যায় 
নিরলিপ্হ্ইযা, নিত্য পূর্ণানন্দ সুখে অবস্থিত আছি। হে 
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ভগবন্! তোমাকে এ কৃতজ্ঞতার উপহার প্রদান রি? 
এমত বস্তও জগতে ছুল্লভি ! 

জ্ঞানসিদ্ধা পতিপ্রাণ! চুড়ালা, শিজ প্রাণকান্তের তাঁদৃশ 
জ্ঞানসিদ্ধ সমাধি অবস্থা! দর্শন করিয়া, ও পতির মুখ হইতে 
এই প্রকার অদ্ভুত জ্ঞান বাক্যসকল শুবণ করিয়া মনেতে 
অনীম সনন্তাষ প্রাপ্ত হসইন্লা তদবধি স্বামীর সহিত সেই বনে 
বাস করিলেন । স্ট্রত্র সমান চিভ সেই রাজদম্পতি পরস্পর 
নানু! জ্ঞানালোচনা দার পরমস্থখে কালযাপন করেন। যেমত 
প্রচণ্ড বায়ু বহুনেতেও স্থমেরুপর্ধরতকে কখন চলিন! করিতে 
পারে না, সেইরূপ এ বস্ত ত্যাজ্য, ও এ বন্ত 'গাহ্য, এমত 
কল্পন। তাহাদের মনকে আকর্ষণ করিতে পারিল ন1। এই- 
রূপে দর্বত্র সমভাবে স্থিত হুইয়া, নদ, নদী, সরোবর ও 
বহুপ্রকার ফলমুলাদি যুক্ত বৃক্ষ শ্রেণিতে শোভমান, সেই 
গগরগ্য পুষ্পলতা শ্রমের মধে) দুইজনে পরমানন্দে পরম সুখে 
কালযাপন করিতে লাগিলেন। কতকদিন অতীত হইলে 
একদা রাঁজমহ্ষী স্বীয় পতির কাঁমদেবের ন্যায় কাস্তি- 
বিশিষ্ট স্থন্দর মনোহর অতি অপূর্ব শ্রী দেখিয়া, মনোমধ্যে 
বিচার দ্বার! স্থির করিলেন, যে এই আমার স্বাঁমী তত্রজ্ঞান্‌, 
লাভে জীবন্মস্ত হইয়! সম্্ুতি ব্যাধিশুন্য নৃতন কুলেবর- 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি কামিনী হইয়! নিজ স্ত্রীর্ন কেননা, 
পালন করি। যে হেতু, শ্রক্মবেত। জানী টলাঁকের পক্ষে 
যথাপ্রাপ্ত উপস্থিত বিষয় পরিভ্রযাগ করিবার প্রশ্জেছিন কি। 
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আঁ অনিত্য সাঁংসারিক কশ্ম করিলেই বা! জ্ঞানীজনের কি 
হইতে পারে, অতএব স্বামী যাহাতে আমার স্ত্রীধর্মম 
রক্ষা করেন, বুদ্ধিযোগে কৌশলে পুনরায় এমত কোন নুতন 
প্রপঞ্চ স্থগ্ি করিব। এইরূপ স্থির করিয়া তৎপরদিন প্রাতিঃ- 
কালে নিত্য কৃত্যাদি সমাপননিম্তর রাজাকে কহিলেন, 
রাজন! অদ্য চৈত্র মাসের শুর্রপ্রতিপৎ । অদ্য স্বর্গে কোন 
বিষ্ণুর মহোৎসব কর্ম হইবেক। দেই উ$সবে পিতা নারদ 
মুনি ত্রহ্ধলে!ক হইতে দেবালয়ে আগমন করিবেন । তথায় 
তিনি আঁমাকে উপস্থিত না দেখিলে, আমার প্রতি কোপ ৃ 
প্রকাশ করিতে পারেন। মঙ্গলাঁকাঙ্কী শিষ্উলোঁক গুরু 
জনের উদ্বেগজনক কোন কর্ম কখন করেন না । একারণ অদ্য 
পিতার নিকট আমাকে যাঁইতে হইবে। হে নৃপতে ! 
ঘাহাঁঞন যে নিয়তি থাকে, তাঁহ! শরীর থাকিতে কখনই ত্যাগ 
হয় না, এবিধাঁয় কর্মের বলাবল, আমি অবশ্যই পাঁলন 
করিধ, এবং তুমি আমাকে পালন করাইয়! স্বপ্নও তাহ! 
পালন করিবে । অতএব কিঞ্চিুকাঁল ধ্যানে স্থিত হইয়া 
এস্থানে অবস্থান কর, পুনরায় অতি ত্বরায় তোমার নিকটে 
প্রত্যাগমন করিব । স্বর্গাপেক্ষা তোমার সহবাসে আমর 
অধিক স্থুখ অনুভব হয়, ইহ! নিশ্চয় জানিবে। চুড়ালা 
রাজাকে এই প্রকার কহিয়াঁ তথ! হইতে প্রস্থান করিয়! 
নিজ স্ত্রীবেশ ঘারণ দ্বার! অদৃশযরূপে স্বীয়ান্তঃপুরে প্রবেশ 
করত ..দমত রা্যকাঁধ্যাদ্ি সমাধা করণানত্তর, পুন- 
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ধ্বার তপৌবনে স্বামী সন্নিধানে আগমন করিলেন দিদা 
যোগিনী সেই রা'জমহিষী স্বতাবতঃ অক্ষোভ, অথিব-চিত্ত 
ইইয়াও. রাজার সন্মূথে যাইয়া, মহাব্যাকুল, সচিন্তিত ও 
খেদান্বিত হইয়! মূলিন খ্দনে দণ্ডায়মান হইলেন । রাজা! 
তাদৃশীকার কুস্তকে দর্শন করিয়! গাঁত্রোথান পুর্ববক কহিলেন, 
হে দেব! তোমাকে নমক্কার করি? হে মুনিস্থত্ত ! অদ্ত 
কিনিমিত্ত তোমাকে * চিন্তীযুক্ত, খেদাম্বিত গলিনাস্য 
দেখিতেছি। খেদ, চিন্ত। ত্যাগ করিয়া এই আনে উপ- 
বেখঁন কর? পন্বপত্র থেমত জলেতে আর্ট হয় না, সেই- 
রূপ তন্ুজ্ঞানী সাধুপূরুষ কখন হর্ষবিষাঁদ আশ্রয় করেন না । 
রাঁজা এই প্রকার কহিলে, চুড়ালা আসনে উপবেশনপুর্ব্ব ক 
মধুরম্বরেতে কহিলেন, রাজন! বে পর্যন্ত দেহ থাঁকেঃ 
তাবৎ পর্য্যন্ত চিত্ত সংযোগ ব্যতিরেকে কর্মেন্ডিয়শ্ব!ব! 
উপীস্থৃত কম্ন করিয়া .ঘে ব্যক্তি স্ফিত না হয়, সেই তত্ব 
ক্ানী চতুর জানিবে। থে ব্যক্তি তত্বজ্ঞানী নহে, এবং*মুঢ, 
সেই ব্যক্তিই মূর্থনপ্রযুঞ্ত গৃহস্থরূপ ব্বভাবাবস্থাতে 'ভীত 
হইয়া দূরে পলায়ন করে। যাবৎ দেহ থাকে, তাবৎ সর্বত্র 
সমান চিত্তের দ্বার! লোকাঁঢার মত কর্ম অবশ্যই কর্তব্যঃ 
কিন্তু বুদ্ধীক্িয়ের ছার! আনু হইয়া কদাঁচ কোন কর 
কর জ্ঞানী, জনের, কর্তব্য ন 

_. রাজা কহিলেন, মুনে ঠাতিনা এইরূপণুনিস্চর জ্ঞাম 
আঁছে, তবে কি নিমিত্ত অকাবণ মত উদ্বিগ্ন কইতে । 
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চুড়ালা কহিলেন, স্বহৃদ জনসমীপে মর্মকথ! জ্ঞাপন করিলে 
ছুঃখের অনেক লাঘব বোঁধ হয়, অতএব অদ্য আমার যাহ! 
ঘটিয়াছে, তাহা বলি, অবণ কর। অদ্য আমি স্বর্গ হইতে 
পিত'র নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া যৎকাঁলে তোম'র নিকট 
আনিতেছিলাম । পথের মধ্যে ভূর্ববাস! মুনির সহিত সাক্ষাৎ 
হওয়াতে আমি তীহাঁকে সসম্ভমে নমস্কার করিয়া রহস্/- 
চ্ছুলেতে কহিলাম, হে মুনে ! তুমি যে প্রকার বস্ত্র পরিধান 
করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে ত্রীড়ার ঘোগ্য বর্গ বেশ্যার 
ন্যায় দর্শন হইতেছে । মানদের মানদ সেই মুনি আমার 
এতাঁবৎ বাক্য শবণমাত্রে, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ 
আমাকে এই বলিয়া শাঁপ দিলেন, রে বাঁলক, অক্পবুদ্ধি, 
মতিহীন, ছুষ্ট, তুই আশাকে বেশ্যা বলিয়া উপহাস করিলি! 
অতএব তুই রাত্রিকাঁলে বেশ্যার ন্যায় হাবভাব কটাক্ষ 
যুক্ত, স্তন ও দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট স্ত্রীরূপ হইবি, ত্বরায় এস্থান 
হইতে প্রস্থান কর। সেই বৃদ্ধ মুনির মুখ হইতে এইরূপ 
অকল্যাণকর বাঁক্য শ্রবণে আমি ইতিকর্তব্যতা বিষূঢ হইয়। 
চিন্তা করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে তিনি অন্তর্থিত হইলেন । 
ততপরে ফাঁতিশয় উদ্দিগ্রচিত্ত হইয়া আমি এই তোমার নিকট 
_ আঁসিতেছি। হে রাজন! আমি পুরু, স্বায়ংকালে স্ত্রীরূপ 
প্রাপ্ত হইয় কি প্রকারে দেই ধারণ করিব, কি প্রকারে 
শুরু, দের ও ত্রাঙ্গণাগ্রে স্্ীরূপ ধারণ দ্বারা লঙ্জান্বিত 
মনে সদ কুষ্ঠিতান্তঃকরণে বাস করিব, এবং নারীদেহ 
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প্রাণ্ত হইয়। তোমার সহিতই বা কিরুপে রান্িষাপন 
করিব। 
রাঁজা কহিলেন, হে মুনে! যেবস্ত প্রাপ্ত হইবার 
তাহা হউক, দেহসঙ্গ কন্দাদিতে আত্মা কখন লিগু হয়েন 
না, অতএব তুমি সর্বজ্ঞ জ্ঞানী হইয়াও নারী দেহ প্রাপ্ত 
হইবে, বলিয়া যদ্যপি খেদ প্রকাশ কর, তবে সামান্য 
লোঁকে যে অল্প বিষয়ের নিমিত্ত খেদধুক্ত হইবে, ইহাঁতে 
বিচিত্র কি! তুচ্ছ দেহের নিমিত্ত তুমি দুঃখিত হইও না, 
'খেঁদ চিন্তা ত্যাগপুর্ধ্বক পূর্ববমত সমভাবে স্থিত হইয়া! 
যথান্থখে কালাতিপাত কর। চুড়াল। রাজার এইরূপ 
আশ্বাম বাক্যে শান্ত হইয়! নানা কথোপকথন দ্বারা অব- 
শিষ্ট দিবা অতিবাহন করিলেন। এদিকে জগতের প্রদীপ 
তুল্য সূর্ধ্যদেবও যেন কুস্তের স্ত্রীবেশ ধারণ করাইবার তৃন্য 
শীপ্রই অন্তাঁচলে গমন.করিলেন । 
সায়ংকাল উপস্থিত। শুক, শাপ্সিকা, খঞ্জন, ময়ুর, কেকিল, 
কোকিল। প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ স্বস্ব বৃক্ষ সমাশ্য়পূর্রব নিজ 
' নিজ মধুর রবেতে যেন কুন্তের প্রশংসা! করিতে লাগিল। 
মন্দ মন্দ মলয়ানিল পরিচালিত নান! পুষ্পমঞ্জরীষুক্ত বৃক্ষ- 
শ্রেণি সকল যেন কুক্তের স্রীবেশ দর্শনার্থে আনন্দে পুনঃ: 
পুনঃ শিরশ্চালন করিতে লাঁগিল। কুমমদবান্ধব চন যেন সেই 
রহম্য দর্শনেচ্ছায় নিজ প্লুরিবারবর্গ সমভ্রাহারে “অতি 
ব্যস্ত হইয়া আকাশে আরোহণ করিলেন।*লকল'দিকু 
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নিস্তব্ধ, কেবল নানাঁপক্ষিগণের হমধুর ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে 
বনভূমি পরিপূর্ণ! হইল, চতুর্দিক্‌ কুম্থম লৌরভে আমোদিত 
হইল । অগণিত তাঁরাগণবেষ্টিত পূর্ণ নিশীকরের স্সিগ্ধ 
জ্যোৎস্না দ্বার অরণ্যময় অতিশয় স্থশীতল হ্ধাবর্ষণ 
হইতে লাখিল। এমত সময়ে রাজা! এবং চুঁড়ালা নিকটস্থ 
নদীতটে সায়ংকৃত্য।দি সমীপনীনন্তর আশ্রমে আগয়ন 
করিয়া স্ব আসনৌপবেশন করিলে, চুড়ালা অগ্ষে অঙ্গে 
স্ত্রীবেশ ধারণকালে শীহরির! উঠিয়! গদ্গদ বাক্যে রাজাকে 
কহিলেন, রাঁজন্‌ ! দেখ দেখ, আমার কলেবর রোমাঞ্চিত 
হইয়া কম্পিত হইতেছে । দেখ আমার কেশ বৃদ্ধি হইয়। 
্থদীর্ঘ হইল । বক্ষঃস্থলে কুচগ্বয় উন্নত হইয়া উঠিল। গুল্ফ 
পর্ধ্ন্ত বন্্র অব্লম্বিত হইল । হে ভূপতে ! এক্ষণে আমার 
অক্কত্রিম স্ত্রীদেই হওয়াতে মহালজ্জ1! উপস্থিত হুই- 
তেছে। রাজ! কহিলেন, হে জ্বানভূষণ! অবশ্যভাঁবি- 
পদার্থের অনাথ! কখনই হয় না যাঁহা হইবার তাহা অব- 
শ্যই হইবে, নিয়তি সর্ধত্র প্রবল জানিবে, তাঁহার কৌন- 
মতে কেহ খণ্ডন করিতে পারেন না, অতএব তুমি তন্নি-' 
মিভে কোনরূপে উদ্দিগ্ন না হইয়া নিশ্চিন্ত শাস্তমনে স্থিত 
হও । চুড়ালা কহিলেন, রান! ইহা অতি যথার্থ বটে 
'ঘে, শরীর্‌ থ1কিতে নিয়তির 'অন্যথ! কখনই হয় না, ঘাবৎ 
দেহ থাকে, ₹৮বহ জীবের চিরাত্ত্যাসকৃত যে স্বভাঁবঃ তাহা 
 ফখনই পরিত্যাগ হয় না শরীরের ঘে ধর্ম তাহ।' শরীরে 
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তেই থাঁকুক, আত্মার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নঠই; 
এবিধায় আমি খেদ চিন্তা ত্গ করিয়া শান্তমক্ষেঙ্িত 
হইল'ম। | 

এইরূপ কথোপকথনাঁন্তে মৌনী হইয়া ছুই জনে এক 
শয্যার শয়নকরত রজনী যাঁপন করিলেন। ভ্রমে রাত্রি 
প্রভাত! ংইলে অতি ভত্যুষে রাজার গাত্রোথানের পূর্বে 
চুড়াঁল! নিজ স্তনদ্ুয়কে' লুকায়িত করিয়া পুনঃ কুস্তবেশ 
ধারণ করিলেন । এইরূপে প্রত্যহ দিবভাগে কুন্তবেশে 
_ক্বাজার মিত্র হইয়। নালা জ্ঞান কথার দ্বারা বনোপবন 
বিহার করেন, এবং রাত্রিকাঁলে স্ত্রীবেশ ধাঁরণ দ্বারা স্বামীর 
সহিত এক শয্যাঁয় শয়ন করিয়! যাঁমিনী মাপন করেন, কিন্তু 
পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ হয় না । 

কএক দিনানভ্তর একদা দিবাভাগে কুস্তবেশধ্গরিণা 
চুড়াঁল! রাজকে কহিলেন, হে মহীপতে ! প্রত্যহ নিশা. 
ভাগে আমার স্ত্রীরূপ হওয়াতে স্ত্রীজাতির সমুদাঁয় ধর্ম ও লক্ষণ 
আমাতে হয়, স্তরাৎ আমি জ্্ীধর্শাযুক্ত। ও স্ট্রীধর্ম্ে কুশলা 
হইয়া থাকি। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে, তোমাকে 
স্বামিত্বে বরণ করিয়! স্ত্রীধন্্ম পালন করি । রাত্রিতে ভুমি 
আমাকে বিবাহ করিয়া ভীঁ্যা বলিয়! গ্রহণ কর। রাজা 
কহিলেন, যদিও এবূপ কর্শে্টগুভাশুভ কিছুই নাই, তথাপি 
যখন তোমার এই প্রকার ইচ্ছা হইয়াছে, কুন তাহাই 
কর। চুড়ালা কহিলেন, রান! যদি ইহা তোমার 
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সম্ম্রতি হইল, তবে অদ্য শুভ লগ্ন, শ্রীবণ মাসের রাত্রি । 
রজশীচ্ঘাগে পূর্ণচন্দরোদয় হইলে আমাদের শুভ বিবাহ 
হইবেক। এক্ষণে গাত্রোথান কর, বিবাঁহার্থ জল, পুষ্প, রত, 
গন্ধদ্্রবাদি আহরণে গমন করি। অনন্তর রাঁজ। এবং 
চুড়াল। নান! বন পরিভ্রমণপুর্ববক নাঁন। জাতীয় পুষ্প চয়ন 
_ করিয়া চন্দনাদি স্গন্ধ জুব্য সমুদায়ু আহরণপূর্ববক শাশ্রমে 
আগমন করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত করিলেন । চুড়ালা 
স্বহস্তে পুষ্পমাঁলা ও পুষ্পাভরণ সকল প্রস্তত করিয়! শ্রেগি- 
মত সাঁজাইয়! রাখিলেন। | 
ক্রমে ক্রমে দিবাঁবসান হইয়। শ্েতকীন্তিবিশিষ্ট রাত্রি 
আঁগতা হইল । পূর্বধদিক্‌ হইতে কাঞ্চন খালার ন্যায় নিশা- 
পতি ক্রমে ক্রমে গগনরূপ পিংহাঁসনীরোহণপুর্ববক শীতল 
চন্দ্রা ছার! পৃথিবীকে সমুজ্জবল ও স্ৃশৌভিত করিলেন। 
রাজা এবহ চুড়াল! সন্ধ্যাকাঁলের কমন কল সমাপন করিয়া 
স্বস্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে, চুড়াঁলা স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়! 
, সহাস্য মুখে রাঁজাকে কহিলেন, হে ভূপতে ! এই দেখ 
আমার নিয়মিত স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলাম । এক্ষণে ভূমি 
আমাকে এই নকল পুষ্পাভরণে ভূষিত! করিয়া অগ্নি 
_ অন্দীপনুীনন্তর চন্দ্রকে বা ও নক্ষত্রমণ্ডলকে মধ্যস্থ 
মানিয়া উপ্পাস্থৃত খতুর কল্যাপার্থ অর্ঘ্য প্রদান দ্বারা আমার 
পানিগ্রহণ লক | অদ্য হইতে আনিকা নামে আমি তোমার 
ভাধ্যা হঈাম। তদনস্তর রাজ! প্রীতিপ্রফুল্প অক্ঞঃকরণে 
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চুড়ালাকে পুষ্পাতরণ দ্বারা সর্ববাঙ্গে ভূষিতু করিয়া! *দিলে, 
চুড়ালাও পুষ্পমাল! ও চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য দার! স্বমন্ঠক 
অশেষ প্রকারে শোভান্বিত করিয়া ছুই জনে পুষ্পশধ্যায় 
উপবেশনপূর্ববক শুভ উদ্বাহ কর্ম সম্পন্ন করিলেন । 

রাত্রি প্রভাত হইলে, পুনঃ কুস্তবেশে রাঁজার গরু 
এবহ মিত্র হইয়া বনব্ছার করিয়! স্থিত হয়েন ৷ এইরূপে 
কতক দিন যাঁয়, যেমণ্ড কর্শ্ফলে ছুই জনে ইচ্ছাশূন্য, 
তেমত কর্্মত্যাগেগ্ড উভয়ে ইচ্ছাহীন হইয়। নাঁনা বনোঁপ- 
বন গ্নন নদী সরোবর গিরি গুহা প্রভৃতিতে ভ্রমণ দ্বারা বন- 
কলাঁদিভোঁজন করিয়া ছুই জনে পরমানন্দিত মনে স্থখে 
দিনাতিবাহন করেন | 

একদ| সায়তকালে রাঁজা নিকটবর্তী নদীতীরে সন্ধ্যা 
জপ করিতে গমন করিলে, চুড়াল।, রাজার রাগছেন্লাদি 
জয় হুইয়াছে কি না, জানিবার নিমিত্ত অদুরবর্ভী এক গুপ্ত 
কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিয়! নানাবিধ পুষ্পাহরণ দ্বারা শয্যা 
,বিস্তারপূর্ব্ক সয় পুঙ্পাতরণে ভুঁসিত! হইয়া মায়াকৃ এক 
মিথ্যা পুরুষের গলায় হস্ত'পর্ণপূর্বক গাঁড় আলিঙ্গনশ্করিয়! 
শয়ন করিয়া হান্তামোদে রত হইলেন । রাঁজ! সন্ধ্যাবন্দনাদি 
মমাঁপন করিয়া পরে আশ্রমে আগমন করিয়া, ভার্যাঁকে ন! 
দেখিয়া ইতঃস্তত অন্বেষণ বর্টরতে করিতে সেই গুপ্ত কুপ্জ- 
মধ্যে অন্য পুরুষের সহিত হাস্তামোদরতা হজ »ভী্যৰকে 
দুর হইতে দৃষ্টি করিয়া, ধৈধ্যযুক্ত, গভীর, *শঠন্ত মহন, 
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বিবেচনা করিলেন, যে আমার বনিতা স্বেচ্ছাপুর্ববক কামা- 
নিত, হইয়! অন্য পুরুব সংসর্গে স্খানুভব করিতেছে, 
করুক, নিকটে যাইয়া! হঠাৎ প্রীতির ব্যাঘাত কর৷ 
উচিত হয় নাঁ। রাজী নির্ববকারচিত্তে এইরূপ সিদ্ধান্ত 
স্থির করিয়া তথ! হইতে নিজ কুটিরে আগমন করিয়! 
আঁসনোপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্গধ্যানে রত হইলে, চুড়ালা 
ব্যাকুলিতচিভে অতি ব্যস্ততানহকারে রাঁজার সম্মুখে 
ঘাইয়। মলিনান্ভঃকরণে বিমর্ষযুক্ত হুইয়। কপট লজ্জা- 
বনতমুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। রাজা তাঁদৃশ।নার 
ভার্ধ্যাকে দেখিয়া নিরুদ্বেগচিন্তে সহাম্যমুখে কহিলেন, 
পরিয়ে! তুমি এত শীঘ্র আনন্দের ব্যাঘাত করিয়া 
কি নিমিভ্ভ এখানে আসিয়াছ, স্বেচ্ছামত যাইয়া সেই 
উপগ্নিতির সহিত মনস্ষ্তি সাধন কর। চুড়ালা কহি- 
লেন, মহারাঁজ ! চঞ্চলপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের এইরূপ কাম 
স্বভযবসিদ্ধ জাঁনিবে ৷ ইহাতে আশ্চর্য বোঁধ করিয়। ক্রোধ 
করিও নাঁ। হছে নাঁখ! তুমি সুন্সবদর্শা জ্ঞানী । আমি 
অসমীক্ষ্যকারিণী, অপরাধিনী, মুর্খা যুবতী কাঁমিনী। তুমি 
আমার .অপরাধ ক্ষমা কর। হে মহারাভ! সাধু জ্ঞানী 
ব্যক্তিরা সদা ক্ষমাগুণযুক্ত হইয়া থাকেন । 

রাজা ্িহিলেন, আকাদে। যেমত বন উৎপন্ন হয় না, 
মেইরূপ 'আয়ার অন্তঃকরণেও ক্রোধের উৎপত্তি নাই । হে 
অধলে !.,একমাত্র নিত্য সত্য পরম বস্তু ভিন্ন আমি 
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জন্তরে জার অন্য কিছু জানি না, এজন্য ভ্রলন্ূপ তৌম্জনে 
জানিয়৷ তোমার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছি । 

চুড়াল৷ প্রাণপতির খুখ হইতে এই প্রকার নিরুদ্ধেগ 
বাক্য শ্রবণে মহাসন্তোধ প্রাপ্ত হইয়া, মনোমধ্যে চিন্ত। করি- 
লেন, '"অহো। আশ্চর্য ! এই আমার পতি ভগবান্‌ ও সাঁধু। 
ইনি ভাগ্যক্তমে এক্ষণে পরমপাম্য প্রাপ্ত হইয়। স্বপদে স্থিত্ত 
হইয়াছেন । যেহেতৃ* রাঁগছ্েষে ও ভোগাঁদির বানাও 
রাজার মনকে কোন প্রকারে বিচলিত করিতে পারে না, 
অর্তএব এক্ষণে আমি অকৃত্রি্ শরীরে আপন রভান্ত সমু. 
দায় স্বামীকে ক্মরণ করাইয়। চিরীভিলঘিত ,বিষয় সিদ্ধ 
করিব এইরূপ ধাঁধ্য করিয় চুড়ালা সেই স্থানে ক্ষণমাত্রে 
স্বীয় অকৃত্রিমপূর্বৰ স্ত্রীদেহ ধারণ করিলেন । নান! পক্ষিগণ 
প্রম্খাৎ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিনা মলয়াশিল যেন তথায় 
সমাশত হইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিল । আশ্রমস্থ 
বুক্ষলতাবলী সকল আনন্দে কম্পান্বিতকলেবর হুইয়! 
অশ্রঙ্পাতচ্ছলে পুষ্পবর্ণ করিতে লাগিল । ভূঙ্গকুল হৃত্য- 
করণচ্ছলে ভূমিতে বিস্তৃত পুষ্পচুলিচার উপর ইতস্তত 
ভ্রমণকরতঃ চুড়ালার যশোগান আরম্ভ করিল। নানা 
পাঁদপ শাখাঁতে পক্ষিগণ আপনাপন কাঁন্তার সহিত একক্রে 
বসিয়া চুড়ালার প্রীত্যর্ধে পুর আনন্দরব প্রঙ্গার করিতে 
লাগিল। আকাশে মাতৃমগুলগরারিবেছ্রিত পূর্ণ নিষ্টুকর, আপদ 
অবয়বসদূশ বিতীয় চন্দ্রদুণ্তি ভূতলে উদয়প্রাপ্ত শুজ্য়াচ্ছে, 
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দেখিয়/'ঘেন নক্ষত্রগণের সহিত পরামর্শ ক'ক্লবার জন্য সভা! 
কঞ্কি! বসিলেন। বায়ু মহযোঁগে অশোঁক,কিহশুক, চম্পক, 
নাগকেশর, কুন্দ, মালতী, মাঁধবীলতা, মরসিজ প্রস্ৃতি কুসুম 
লৌরভে সকল দিক্‌ আমোদিত হইল, আনন্দের পরিসীম! 
নাই। অরণ্যস্থ জল স্থলবাঁদী জীবজন্তু স্থাবর ক্ুঙ্গম সমুদয়, 
আনন্দে মগ্ন হইয়াই বেন চুড়ালার রূপগুণের গতি শত- 
শত ধন্যবাদ প্রচার করিতে লাগিল। রাঁজা শিখিধবজ, 
দেই সময়ে স্বীয় চিরপ্রণয়িনী অনিন্দিতাঙ্গী €ণবতী 
ভার্্যাকে অকন্মাঁৎু সম্মখোপন্থিত দেখিয়া বিময়োংকজ 
ন্ধনে জতি আঁশ্চধ্যবোধে ক্ষণেক নিস্তধ থাকিয়া, পরে 
কহিলেন, হে অবলে, পদ্ধাপত্রাক্ষি! তুমি কে? কোথা ছইন্ডে 
এঙ্ছনে আঁপমন করিয়! হঠাঁৎ এই বনভূমিতক সমৃজ্জল ৪ 
€শোলাধুক্ত করিলে । তোমার ভাব ভাব, কটাক্ষ, আকুতি ও 
ৰাঁকোর সৌসাদৃশ্যে লামার চুড়াল! ভার্ধ্যার নায় তোমাকে 
জেক্টিতেছি। অতএব ছে স্থন্দরি, রূভান্ত কি, নথার্দ বলিয়া 
আমধর সন্দেহ দূর কর। 

চুলা কহিলেন, হে গ্রভো! গ্রাণেশ্বর ! তুমি আপন 
ূদ্ধি বৃক্তিতে ঘহি! জানিয়াঁছ, তাহাই বার্থ বটে। তুমি নে 
কাঁমিনীকে অর্দরাত্রি সময়ে অন্তঃপুর মধ্যে একাকিনী পাল- 
ক্বোপার পরিত্যাগ করিয়। এই বনে আসিয়া বাস 
করিয়াছি, ষে,নারী তোমার দারুণ বিরহাঁনলে নিদারুণরূপে 
ব্যথিত ' হুইয়। তোমাকে গ্রবোধপ্রদানার্ধ, এই বনে আগ- 
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মন করিয়া, প্রথমে কুম্তদেহ ধারণপুরর্বক পরে মদশিকা নানী 
তোমার ভাগ্য হইরাছিল, আমি সেই তোমার বিবুুক্তিত। 
ভাষ্য চুড়ালা। একদে নিজ অকৃত্রিম দেহধারণপূর্ব্বক 
তোমার সন্মখে গ্রকাশিতা হইয়াছি। হে ্রাথপতে ! 
জন্প্রতি বেদ/ ভ্রহ্গজ্ছান প্রাপ্ত হইয়া ধন নির্মল 
হগয়াতে তমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ। ধ্যান দার! গত বুভ্তান্ত সকল। 
স্মরণ করিলে কিছুই প্ঠামার ভবিদিত থাকিবে না 1 অনন্তর 
রাঙা কিঞিৎকাল ধ্যানে স্থিত হইয়! সমাধি দ্বার! স্বরাজ) 
তঠাগ অবধি চুড়ালার নিজন্ধপ ধারণ পর্য্যন্ত সমদাঁ় বৃত্ান্ত 
জ্ঞাত হুইয়। সমাঁধিভগুপরে ভানন্দাশ্রুনয়নে রোমাঞ্চিত 
কলেবরে বাহুদর প্রসারণপর্ববক প্রিয়াকে গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা 
ক্রেড়ে বদাইয়। অপার আনন্দের সহিত কহিলেন, হে 
প্রিয়ে, প্রাণিকন্ত্ুভে ! যে ছুঃখেতে উভীর্ণ হওয়।, আঁত 
ছুঃমাধ্য, এবং বাহার নিমিত্তে আনেকাঁনেক মহামছোপাধ্যায়, 
মুনি খধিগণ যথাঁবিহিত যন করিয়াও সিদ্ধকাম *হইতে 
পারেন না, এমত » ছুঃখরূপ মহাসমুদ্র হইতে ভূঙ্গি যেরূপ 
বৃদ্ধি কৌশলে আমাকে উদ্ধার বরিয়াছ, নে বুদ্ধির উপম! 
নাই। সকল বিপন্তির আাঁলগ্, ছুর্জয় বিষবক্ূপ*মোহ্সাগর্‌ 
হইতে তোমার ন্যার পতিপ্রাণা সতী, জ্ঞানদিদ্ধা গুণবতীন* 
কুলস্্রীই ভর্তাকে উদ্ধার&করেন। হে প্রঞণপ্রিটর ! তুমি 
স্বকীয় জ্ঞান ছারা ইচ্ছাশু্্য হইম। সংদারু সুদের গাই 
প্রাণ্ড হইয়াছ। সম্পূতি আমার ভাগ্যক্রমুমি জামার 
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চিরবাঞ্ছসীয় যে অসীম অশেন পরমোপকাঁর করিলে, আঙি 
তার গুস্থ্যপ কার কিকরিব' বল। হে প্রাথেশ্বরি ! তোমার 
'দ সংসারনাগন্ন সমুভীর্ণ হইরা সর্থবাহীত সর্বগত- 
পে আকাশের ন্যায় নিলিণ্ড পরমোত্কুষ্ট সর্বোপরি 
আন্ঞাতে আমি নিত্য সুখে স্থিত হইয়া আছি, থে কোন 
» আনির্ববচণীয়, অনন্তবূপ, আমি তাহ] গ্রকাশ 
করিয়া বলিতে সমর্থ নহি । 

চুড়ালা কহিলেন, গ্রাণনাথ ' তুমি বিষয়েতে ব্যাকুলিভ- 
চিন্ত হইরা এই বনাশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ভপস্/তে ঘন্ত 
হইলে। আমি তোমার নিগিভে অশেষ কউ ও অনেক 
দুঃখদায়ক আপদ্‌ প্রাপ্ত হইরাছিলাম । সেই জন্য ভোমাকে 

বোধ শ্রদান দ্বারা এক্ষণে আমি রি টা সাধন 
করিল[ম | পুর্ধবকার ন্যাঁর কু এনহ অসহ- 
স্বল্প এক্ষণে তোমাতে নাই। তনে আর রনি হান 
গৌরব. কি করিতেছ। ভাগ্যক্রদে বদ্যপি এক্ষণে এই; 
দ্ূপ সভাবাবস্থাতে স্থিত হইয়াছ। তবে আপাতিতঃ 
তোমার স্মভিরাচ কি হর, যথ| উপস্থিত কন্ছেতে তোমার 
মন রত হয়,কি না? তাহ! বল। 

রাজ] কহিলেন, নিষেধও জ্ঞানি না, বিধানও জানি 

আঁমার কোন$ বিষয়ে ইচ্ছাও 'ন।ই, বা অনিচ্জাও নাই, 
৮তামান যাহা ই হর, কর | কাঁচ দেমত কাঞ্চন সংসর্গে 
মকরহতর হাঁ! ধারণ করে, তাহার সঙ্গে নিপ্ত হস্ত না, 
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আমি সেইমত তোমার ইচ্ছার অনুগাস্টী হইয়া €তোঁগার 
ইট সাধন করিব। 

চুড়ালা কহিলেন, প্রাণেশ্বর ! যদি তোমার এইদ্ধপ্‌ 
অভিপ্রায় হইয়। থাকে, তাহা হইলে আমার ইচ্ছ। এই যে, 
আমরা যখন সর্বপগ্রকারে বিষয়ের আস্থা পরিত্যংণ দ্বারা 
নিত্য পরমানন্দ স্ুণে অবস্থিত হইয়াছি, তখন সম্পভি, 
জীবন্মুক্তরূপে নর্ধত গামান চিত্তের দ্বারা সমান রুচিঘুক্ত 
হইয়। কিরদ্দিন” প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার 
কম্ত্ণ প্র হইয়! রাজস্ব পাঁলন দ্বারা কিছুকাল ঘাপন 
করিয়৷ পরে বিদেহ যুক্তি প্রাপ্ত হইব। রাঁজা কহিলেন, 
প্রি! তুমি বৃদ্ধিক্রমে অতি উপধুক্ত বাক্য কহিয়াছ । 
যেহেতু রাজ্যের ত্যাগ, কিনব! গ্রহণে, হানি বা লাভ কি 
আছ্ে। উভয়ই সমাঁন। চিন্তা ও সখ ছুঃখাদি অবস্থানত্য'গ 
করিয়া ছেখাদি শুন্য হইয়া আমরা যথাশ্থানে সমভাবে 
স্বভাবে স্থিত হইব। অতএব তুমি স্বসক্ষপ্ন বন্লতে 
এই স্থানে সৈন্য আনয়ন কর। আমরা তদ্দার! 
পরিবেষ্টিত হহয়। ঘথানিয়মে স্বরাক্ষ্যে গমন করিব ৭ 
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চুড়ালার ন্ুজরূপ ধারণ। 
ধন্য সে চুড়াঁল। মতী, £উদ্ধারিয়। প্রাণপতি,, 
স্বীয় স্বার্দ করিলা সাধন । 
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নরি মরি বলিহারি, উপম! না দিতে পারি, 
রূপে গুণে চুড়াল! যেমন ॥ 
অশেষ লাবণ্যবতী, ধেন দেবী স্রহ্তী, 
বিরাঁজিতা বিপিন ভিতর । 
হেরিয়। সে স্ধাঁদুখী, অমর নিকর স্ুগী, 
লাবণ্যে লীঞঙ্ছিত শশধর | 
সে বাক্য অন্বতপানে, গুঞ্জরিহে এক তাঁনে, 
অলিকুল কোঁকিলা কোকিল । 
দেখিয়। সে রূপনি্ি, মুচ্ছাঘিত প্রায় বিধি, 
দূদয় কপাটে দিয়া খিল ॥ 
রূপ অতি মনোহর, কি কহিব ঘে সুন্দর, 
পুর্ণচন্দ্র কিব। শোভা ধরে । 
হাসিতে মাণিক্য জলে, বাকোতে অন্ত ফলে, 
কিবা শোভা সে মুখে নিঃনরে 1 
'হুরিণাক্ষী হ্ষযুতা, শ্থবদমী রাজস্তা, 
সর্বাঙ্গ হন্দর শোভিত । 
কি কব গুণের কথা, লেখনীর সব রুথ|, 
থেন দ্য লঙ্গমী উপস্থিত ॥ 
কাননে উদয় আদি, শত চন্দ্র ্প্রক।শি, 
*. ॥ ব্রুপরাঁশি একক্রেনউদ্ভব। 
'বদি হুর শত মুখ, তথাপি বর্ণিয। স্থখঃ 
' হয় কিন্ব। না হয় সন্ভব ॥ 


চুড়াল! উপাষ্যান । 


ইড়ালার জপ ধন্তঃ বূপসী রূপা প্রগণ্যঃ 
তুলনা তাঁহার অন্য নাই। 

দরে থাঁক যখে বল, এসএশী ঘোঁল কল।, 
দেখনী নিজ্ুন্ধ প্রা তাই ॥ 

পিভক্তিপরায়ণা, সদ। সহর্বিতমন!1, 
পতির উদ্ধারে এত হুল । 

উপদেশ কুন্ভবেশেক অদনিল। ভারা শেষে) 
আর কত করিল! কৌশল ॥ 

পতিপ্রণি। সাঁদবী সতী, নারাশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিষতী, 
পতিরে অবোধ দান দিয়া । 

পর্ণমন অভিলাষে, হ্ৃদাঁহলাঁদে অবশেষে, 
দেখ! দিলা স্ববেশ ধরিয়। ॥ 

বণনা হেরি আঁচন্দিতে, বিশ্া্ প্র্কুল্পচিতে, 
মহীপতি ণেক নীরব । 

শিখিধ্বজ আ্হৃদয়ে, থে আনন্দ সে সময়ে, 
বর্ণনেতে বর্ণ পবাঁভব ॥ 

উদয় সুখের কাঁল, দুরীরুত ০োহ জাল, 
শহীপা!ল মনে মহাভখ । 

নিরাঁরুত সব কষ্ট, জ্ঞানোদয়ে হয় নৃষ্ট, 
বৈষ্ কণ্টকৃবন্কুদুখ ॥ 


সৈন্য আহরণ ও স্বরাঙ্গে গমন 


হয় হস্তি রথ রখী চলিল অপার । 
অস্ত্রধারী দৈ"চ চল্‌ হাজারে হাঁজাঁর ॥ 
সব্বাশ্রে চলিল ডশ্ব। এভাঁকা নিশান । 
এক লক্ষ পদাঁতি হইল আগুয়ান ॥ 
সকলের এক বেশ শোভিমান ভাল । 
কোষ মুক্ত অনি করে পুষ্ঠে নান্ধাঁ ঢাল ॥ 
উষ্ট্রোপরে সহক্্র আাঁরোহী অস্ত্রধারী |. 
পঞ্চাশ সহজ অশ্বারোহী সারি সারি ॥ 
কটিতে কিরিচ বান্ধা করেতে বল্লম । 
পৃষ্ঠে শরাসন সবে শোভিছে উত্তম ॥ 
পাঁচশত গজ পৃষ্ঠে স্ুপর্ণ আ মরি । 
ঝালরে নির্জলি শোভ। ঘাঁই বলিহাঁরি ॥ 
শত শত বাঁদ্যকরে বাজনা বাজায় । 
কত রূপ বাঁদায ঘগ্ বল! নাহি যাঁয় ॥ 
শ্রবণ জড়ায় শুনে স্থমধূদ বাঁশি । 
জয়ঢাক জগবম্প কাড়া উল্ফ কাঁদি ॥ 
মধুর সানাই সুর খর করতাল । 
মন্দিরা মাদল বিন! খু বিশাল ॥ 
ভুরি ভেরি শঙ্া শব্দে দিনস্তব্ধ আবণ । 
ালাহল শব্দ করে চলে সৈন্যপণ ॥ 


ছুড়ল! উপাখধিন। 
এঁরাবভপ্রায় হুস্তি পুষ্ঠেতে ধারন । 
জ্ডিত মৃকৃত' হীরা স্বণ সিংহাসন ৭ 
ই ভি 


৷ & 


৫1 


[ত কম ক ঝুলি ঝালব । 
গলায় মোহরে গাঁথা স্বকুত। নিক এ 
শিরোপরে টানি নিস্ততভ মনোহর । 
স্ক্ন্ধে হন্ডতিপক চালাঁইছে করিবর 
সর্বশ্রেষ্ঠ গজদেঙ্ব পর্বতের ওায়ি । 
ভার্্যাসহ সক্টারাজ উঠিল তাঁহার ॥ 
শুভযাঁত্রা শুভক্ষণে করিল বাঁন 
সামন্ত ওবষ্িত দাদদাশী অশণ্ন ॥ 
ঢড়।লার দাসী সখা সহচরাগণ । 
শিবিকাঁরোহনে সনে করিল গমন ॥ 
শোভত স্থন্দর নান দোলা ঢচতদ্দোল। 
লাহুকে বহিছে ভখে জয়ধ্বনি নেল ॥ 


শি 
পৃই৯ 


ভাটেজে গাইছে হীভি বাজার মঙ্গল । 
ক্রমে ক্রমে ছাড়াইল পর্বত জঙ্গল ॥ 


অবশেষ উপনীত শিখিধ্দজ দেশ । 


সা 


পর 


ইন্র দেন হুরপুরে করিল গ্রবেশ ॥ 
সব্লত্র প্রচার হম সেই সমাচার । 
লাজ্যস্হ সকল লোকে জ্বানন্দ অপার ॥ 
নগরে সকলে করে মঙ্গ্ন উত্সব । 
সর্ধবন্দ শুনিতে পাই আনন্দের রব ॥ 


চুড়ালা উপাখ্যাঁন 


সম্মুখে শোভিছে ভাল উচ্চ সিংহ দ্বারে । 
রত্রকৃম্ত জলপুর্ণ তাঁর ছুই ধারে ॥ 
দারদেহ চিত্রীকৃত কাঁক্নে রচিত । 
ভআঅশীখাঁ কদলিবুক্ষেতে সুশোভিত ॥ 
তদন্তরে শোভমান রজার ভালয়। 

ঘেন বিশ্বকন্মীকৃত পুরী জ্ঞানি হয় ॥ 
প্রবিষ্ট পুথিবীপতি প্রিয়ার সহিত । 
প্রজ! ও অমাত্যবর্গ গুরু পুরোহিত ॥ 
রাঁজপুরে অর্ববলোকে আনন্দ হদয় । 
জয় মহারাজ রাণী চুড়ালার জয় ॥ 





শিথিধ্বজ রাঁজপুরী, দিতীয় মরাপুরী, 


তুলনা তাহার কে।থা জার । 
ভদন্জিত ঘর দ্বার, স্বরণে মণ্ডিত সা, 
কি কহিৰ কত শোভ। তাঁর ॥ 
সুলে স্ছলে মণি জলে, ন্র্ণলভা মুক্তাঁফলে, 
চিত্রীকৃত বিচিত্র সুন্দর | 
অতি অপরূপ মূর্তি, নানারূপ গুতিমূর্তি, 
| দেবদেবী ছবি বিস্তর ॥ 
ন্বর্ণে খুঙ্প লতা! কাটা, ॥মবকুরেতে মতি আটা, 
।  স্াঁনে স্থানে অতি শোভ! পায় । 


চুড়ালা উপাখ্টান । 


উপরে চাঁদনি শোভা, ঘিনি ইন্দ্র মনেিলাভা, 
শশী বেন নক্ষত্র সভায় ॥ 

বিস্তুত বিছাঁন। করা, বিদ্যাধব কি অপপ্নরা, 
মলোহর শব্যা স্থশোভিন । 

শো হেরি পরিপাটি, লজ্জায় হইয়া মাটি, 
বস্থমতী পষ্ঠেতে ধারণ ॥ 

রেশমি ছলিচোপর্সে, পুষ্প লতা শোভা করে, 
স্বর্ণ £রীপ্য তারে সুনির্ষিত । 

প্জপরী সজ্জীভূত, কি কহিব যে অদ্ভুত, 
ছেরি ইন্দ্র শশীষ্ক মোহিত ॥ 

সবিস্তার গৃহ মাঝে, রত্রসিংহসিন সাঁজে, 
নিংহু ঘেন ক্বর্ণ হুইয়! । 

বকে লয়ে সে আসন, পুষ্ঠেতে করে ধাঁরণ, 
মণিময় ভূষণ পরিয়া ॥ 

সহাপ্পাজ রা্বেশে, উপবিক্ট অবশেষে, 
প্রিয়। সহ সেই নিংহাসনে । 

চ্যমর মৌচ্ছল করা, শিরে হে ছাতা ধরা, 
গণ্য নয় বিস্তার বর্ণনে 7 

সবে সহর্ষিতমতি, নর নারী ব্যস্ত অতি, 
দম্পতি দর্শনে দ্ঠীবে যায়। 

লরে ন।ন। উপহার, সনি মুক্তা ব্ব্ণহার, 
ফল মূল কেহ বা যোঁগাঘ ॥ 


৭২. 


চূড়াঁলা উপাখ্যান । 


নোঁড় করে প্রজাগণ, দাঁড়াইয়! অণণন। 
শিখিধ্বজ মহীপ সদনে। 

রাজা রাণী একভাবে, ম্বছুভাষে সমভাবে, 
তোঁষে সবে সদানন্দ মনে ॥ 

এই স্থখে বহুকাল, রাজ্য করে মহীপাল, 
জঞ্জাল জঙ্গল কিছু নাই। 

দঞ্গ সহজ্্র বৎসর, গত হলে অতঃপর, 
ধরাপতি দেহ ধরাশায়ী ॥ 

ছুড়ালাও সেই কাঁলে, স্বামী সহ এককালে, 
যোগবলে ত্যজিয়! শরীর । 

প্রাণকান্তে সঙ্গে লয়ে মুক্তি পদ প্রাপ্ত হয়ে, 
পর ব্রন্ষে হইল সস্হির ॥ 


উপসহহথার। 


হসাঁর সৎসাঁর শব্দ আছে চিরকাল । 
কিন্তু সে সংসার শুদ্ধ মাত্র মায়াঁজাল 1. 
গুনঃপুনঃ জন্ম স্বত্যু আছে এ সংসারে । 
মস্ণার্থ জন্মে পলঃ মরে জন্মিবংকে ॥ 
আকাশে যেমত নান! বণ ভ্রম হয়। 
তেমত ব্রন্ষেতে বিশ্ব ভরমের উদয় ॥ 
গুনঃ গুনঃ জন্ম মৃত্যু দ্বার! চিরকাল । 
সে ভ্রম স্মরপর্ধপেক্ষা বিস্মরণ ভাল ॥ 

হসারেতে পাপ কম্ম আপদের ঘর । 
বিধিষত্ত পুণ্য কণ্ম হয় শুভকর ॥ 
ইহলোঁকে কোনরূপে যাবে যেন চলে । 
যদি থাকে পরকাল তরিবে কি বলে ॥ 
জন্মিয়! মনুষ্য মধ্যে মদে মত থাকি । 
কামে কাঁমিনীরে কোলে স্বথ হেতু ভাকি॥ 
ক্রোধ বোঁধ বোধ করে বিশেষ চগ্াল । 
অনুমানে অধিষ্ঠান অগ্নির মশাল ॥ 
লোভের লাভের মত ঘত পুর্ণ কর। 
তত বলে দেও আর গ্ঁউদর ভর ॥ 
মোহ সন কেহ নাই ঞঈন ভূলাইতে। 
তাই আমি তুমি বলি ভাই বন্ধু মিতে ॥ 

৭৩ 


৭৪ 


] 
চূড়াঁল। উপাখ্যান । 


« মাৎসর্ষযঃ আশ্চর্য রিপু বিশেষতঃ ঘেষ। 
পরের কুশলে বুদ্ধি যাতনা অশেষ ॥ 
ক্হহ্কাঁর সরদার সবাঁকাঁর মুল । 
ৰ্িপু মধ্যে অন্য নহে তাঁর সমতুল ॥ 
আমার এ পিতী' মাতা পুত্র পরিবার । 
আমার এশ্বর্ধা এই সব ঘর দ্বার ॥ 
আমি কর্ত। স্বত্বন্বামী আমারি এ সব। 
আমি নাই খাই শুই আঁমাঁর বিভব ॥ 
অমি করি ধরি পরি হরি চিরকাল । 
গ্রমোদে প্রমর্ত মন ভঙ্গ নাই তাল ॥ 
আমি আমি বই আর মুখে নাই রব । 
তুমি তিনি উনি ইনি এই মত সব॥ 
শরীরেতে অহ্‌ৎ বুদ্ধি সম অরি কোই । 
তদ্দারা দরুণ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হই ॥ 
তাঁহাঁতে দারুণ দুঃখ আর ঈধ্্য হয়! 
তাহাতে যতন! নালা মিথ্য। ইহা নয় ॥ 
মিথ্য! অহঙ্কার হয় উদ মানসে € 
'মধ্যা বৃদ্ধি পায় ধ্রিথ্যা ভোগের লালসে ॥ 
ছুক্ট অহঙ্কার রিপু মন মধ্যাময় | 
তাই ভীতি হুই ভাঁবি€বি-দে হয় ক্ষয়॥ 
এহিক ও পাঁরভ্রিকে হুঃখ প্রদায়ক । 
পদের গৃছ শুভ ওণ-বিনীশক ॥ 


উপনহহাঁরী ৷ 


এমত যে অন্ডর্স্থ অহঙ্কতি পদ । 
উচিত না হওয়া চাই তাঁর বশম্দ ॥ 
ভ্রজগতে অবস্থিতি যে পদার্থে হয় । 
তাঁহাঁন কারণ মন শাক্রমতে কয় ॥ 
মনের ক্ষীণত। হেতু ভ্রিক্ষগণ্ড ক্ষীণ । 
ম/নাঁব্যাধি শান্তি চেষ্ট। করিবে গ্রবীণ ॥ 
এই মন শিশুকাশুল থাকে এক মত । 
এই মন কফ্েবনেতে কামে হয় রত & 
এই মনে বাদ্ধযক্যেতে স্পুহার উদয় । 
এই মনে আদ্ধাস্পদ্ধা ক্মেহ ভক্তি ভষ্‌ ॥ 
এই মন বুদ্ধিরূপো বোধ (দন দন । 
এই মনে শোক হর্ষ দ্বণা লভ্ভ1 মান ॥ 
এই মনে জুখ ছঃখ শান্তি কছজনতা ॥ 
এই মনে একগ্রুত। এক্য বিভিন্গত। & 
এই মনে পুণ্যকন্ম্ স্বর্গের লালসা । 

এই মনে ধন্ম অর্থ কাম মেক আশা ॥ 
প্রণয় প্রঁলোকি ক্ষোভ ভরসা সাহ্‌্দ ॥ 
সকলি মনের ধন্ম মনের মানস ॥ 

মন ভিন্ন কোন কনম্ম করে সাধ্য কার । 
মনেময় এ জগৎ মন সর্ববকোরে & 
স্বভাবত€ সচঞ্চল এ স্রনের গতি । 
কখনপ্হুপথে ত্বপক্ভি কভু মন্দ মতি ॥ 


ডি 


চুড়াঁলা উপাখ্যান " 


মন মভবাঁরণে শাসন সাধ্য কার । 
বিশেষতঃ অনুগত হয় রিপু তাঁর 
অনল হইতে মনোগ্রহ উষ্ণতর । 
পর্ববতী ক্রমণাপেক্ষা অতি কষ্টকর ॥ 
গিরি উৎ্পাটন কিনব অনল তোজন ॥ 
বজ্র বন্ধন কিন্া সমুদ্র শোষণ 

এ সব হইতে চিত্ত নিশহু কঠিন | 

যে পারে.করিতে সেই স্থখী চিরদিন ॥ 
বিষম বিষয় মদে মর্ত মন করি । 
ভাঙ্গিল সুখের বন তাই ছু£খে মরি ॥ 
মনের সঙ্কলপ মাত্রে বিষয়ে আবেশ ॥ 
আগ্রহ ইক্ড্রিয়গণ কষ্ম্ম করে শেষ ॥ 
বিষয়ে আস্ক্ত চিত্ত সদাই অস্থির | 
বিষয় সস্ভোগ আশে অত্যন্ত অনীর ॥ 
বিবময় বিষয় বুক্ষেতে আরোহণ । 

কি ফল ভেজিনে আশ! করিয়াছ মুন ॥ 
বিষে সুধু একমাত্র দেহ নষ্ট করে । 
এ বিষয়বিষে ভ্রষ্ট করে জন্মান্তরে ॥ 
বিষাক্ত মিষ্টাঙ্গ হেন বিষয়ের রস্‌। 
মন ভ্রান্ত পানে মত্ত হয়। অবশ ॥ 
বিষৃয় কণ্টকবন সমাশ্রয্নে থাকি | 
ভভভ্তান বসনে নিজ্ঞ মুখপ্ক্ম ঢাকি ॥ 


উপসহহার ॥ 


গঁকৃতি পরবুভি সহবাসে হয় ক্রীড়? |» 
ছি ছি মন এ কেমন কিছু নাই ত্রীড়া ॥ 
বিষয় গরল বুক্ষে বিষফল ফুল । 
অআবিবেক বৈরাগ্যনিহন তার মুল ॥ 

এই যে বিষর সুখ হয় কি প্রকার । 
হাতে স্হসাঁলে স্ছিতি নাম কি ইহার ॥ 
অনিত্য অস্ফারা*এই মানবের দেহ । 
এর প্রতিপ্এত মায়া এত কন স্সেনু ॥ 
দেহাঁগংরে গৃহীকূপে অধিষ্ঠান মন | 
ভৃত্যমৃত কন্ম করে সর্কবেজ্ছিযগণ ॥ 

ঘে গুহে গৃহিণীরূপে অবিদ্যার বাঁস। 
কস্তু ই্ট নহে সেই গৃহের আশ্বাস ॥ 
ঘে শরীরগুহের বাঁন্ধনি শ্বাস ভোর । 
কাটিতে কাট।রি হাতে খাড়া কাঁলচোর ॥ 
নবছারযুক্ত খুহ পঞ্চভূতময় | 

কখন্‌ পতন হবে কি আছে নিশ্চয় ॥ 
আয়ুর সমান অরি কি আছে অস্থির । 
কমল পত্রেতে বথা স্থির নহে নীর ॥ 
তরঙ্গের মালা গাথা আকাশ খণ্ডন । 
বায়ুর বেক্টন কিন্বা সুষ্ধ্য উল্লঙ্ঘন ॥ 

এ সকলে বদ্যপিও স্তিগাস বা হয়। 
তথ।পি এ আফ়ুতে বিশ্বাসযোগ্য নয় ॥ 


চুড়াল! উপাখ্যান । 


শত্রাপ্রের জলপ্রায় ভঙ্গুর ক্ণিক । 
কখন যে গত হবে কিছু নাই ঠিক ॥ 
শরদে উদয় ঘা বারিহীন মেঘ । 
£ইতিলহীন দীপ মথা তরঙ্গের বেগ ॥ 

এ সকল যেই মত শীত্র গত হয় । 
সেই মত আমু গত হর বোধে লঘ়্ ॥ 
চরাঁচর সমস্ত পৃদার্থই অনিভর্। 
মনুষ্যের গলিতাঁমাতা ভার্ধ্য! পুত্র ভৃত্য ॥ 
পণ্ড পক্ষি পতঙ্গ পর্ববত বস্তরমতী । 
সকলই অনিত্য মন মিথ্য। ভ্রম রতি ॥ 
লৌহের শলাঁক! পরস্পর সঙ্গহীন 
সেই মত ভাধ্য! পুভ্র সন্বন্ধবিহীন ৪ 
মনের সঙ্কলমাত্রে সম্বন্ধ সংযোগ । 
মনের বাঁসনীক্রতমে বিষয় সম্ভোগ ॥ 
বাসনা দ্বিবিধ। হয় শুদ্ধা ও মলিনা । 
মলিন জন্মের হেতু শুদ্ধা জন্মহীন। ॥ 
মলিন বাসনা হর জন্মের কারণ । 
যাহাতে ইক্দ্রিয়গণে করে আকর্ষণ ॥ 
সেই অহতবুদ্ধিযুক্ত মলিন বাসনা । 
জন্মের কারণ হয় কহেঠবুধ জন! ॥ 
যেতবাঁসনা দ্বারা হয় জ্ঞাকনর প্রকাশ । 
দে বাসনা দ্বারা মুক্ত হয় আশাপাশি ॥ 


উপসংহার 


ঘে বাসন। হয় ব্রঙ্গ জ্জানের সাধন 1০ 
দগ্ধ লীজ ন্যায় শ্হিতি দেহের কারণ ॥ 
দগ্ধ বীল্ত হয় ঘথা। অস্কুরবিহীন ॥ 
শুদ্ধা বানাতে সেইমত জন্মাহীন ॥ 
০স্‌ বাসনা দ্বারা পুনর্জন্ম নাহি হল 
হেই শুদ্ধা বাসা পণ্ডিতগণে কয়5॥ 
গে পুক্ুষ, সেই০ওুদ্ধ। বাসনা সহযুক্ত । 
মহাঁসাধু উত্তচ্ঞনী তিনি জীবন্মুক্ত ॥ 
অশেবে বাসনা তাপ মোন্ষে কারণ । 
বাসনার ত্যাগ ব্রএধপ্তির সাধন ৪ 
দৃশ্যবস্ত মাঁত্রে মিথ্যা সব জমময় । 
এইরূপ স্থির বৃদ্ধি হইলে নিশ্চয় ॥ 
মনের যে দৃশ্য বস্ত নাঁশ যদি হয় । 
পরম শিৰুক্তি তাঁয় নাহিক সংশয় ॥ 
আপন মুর্খত? জেভু কর্মের প্রকাশ । 
সুর্খতা ভইলে দূর কম্ম হয় স্পর্শ ॥ 
কির্পেতে হু এই জীবের বন্ধন । 
কি উপায়ে হয় সেই বন্ধন মোচন ॥ 
কোঁথ। হইতৈ হয় এই জগৎ উত্থিত ॥ 
কি উপায়ে হয় ভাহষ্িণান্ত সমুচিত ॥ 
আমি বা তে, কোঁথ&হতে সংসার উদ, 
ঘাহাঁর কারণ হয় স্ভ্েণ বিষয় ॥ 


চূড়াল! উপাখ্যান । 


প্বিধিমতে এইমত করিলে বিচার । 
আন্তরেতে হয় তবে জ্ভাঁনের প্রচার ॥ 
বাহ্যবন্ভ মাত্র সব করি পরিত্যাগ । 
অন্তদূ্টি বাপ্পা হীন হয় অনুরাগ ॥ 
বিবেক বিচার সদা মনে হলে স্থির ॥ 
শান্ত জুশীতিল মন হইবে হ্বধীর ॥- 
তাহাতে উদয় জ্ঞান পরম সাধন 
থধাহাতে পকাঁশ পায় পরমাত্ধন ॥ 
পরমাত্সা পরব্রঙ্গ চিদীনন্দ ময় । 
সর্ববশক্তিমীন্‌ তিনি সর্বলোঁকাশ্ীয় ॥ 
কি কাঁজ ছাঁড়িতে এই লোক ব্যবহাল্‌ । 
সর্ববদা একান্তভাঁব ব্রঙ্দগ নিরাকার ॥ 





স্থের ছও ওহে মন, জনে কর আরো হুশ, 
বাঁছাঁতে পরম পদ পাবে । 

অঙ্গার সংসার কষ্ট, ভ্তাঁনন্‌লে হবে নষ্ট, 
রেগি শোক ভয় দ্বরে যাবে ॥ 

সংসার তাঁরণ হেতু, একমাত্র জ্ঞান সেতু, 

“আছে তার বিশেন উপায় । 

আর হৃত শন কন্ম, সকলি$অসার মম্মম, 

জ্তানভিন্গ মৃক্তি নাহি তায় ॥ 


উপসংহার ) 


হৃদয়েভে ধরি ধ্যান, সর্ধবত্র সমতা জ্ঞান, 
আত্মার চিন্দ্রন যেই করে। 

কোথা তার ধর ধর্ম, কোথা তার কম্মাকন্ম, 
জন্ম স্বৃত্যু ছুঃখ সেই হরে ॥ 

ঘে জন বাসনাহীন, জন্ম তার হয় ক্ষীণ, 
মরণের ভয় কিসে হবে; ॥ 

ঘর নাই ভেদজ্ঞান €কোথ! তার অভিমান, 

সকর্লে সমান ভাবে ভবে ॥ 

চিত্ত হলে অবরোধ, হৃদয়ে পরম বোধ, 
তত্বজ্ঞান হইবে প্রকাশ । 

পুনরায় মহীতলে, জন্ম নাই কোন স্থলে, 
কন্ম ফলে না থাকিলে আশ ॥ 

আঁম্সা ভিন্ন নাহি অন্য, এই বিশ্ব নহে গণ্য, 
ধন্য সেই নিতানিরঞ্জন । 

বাহার ইচ্ছায় স্গ্ি, এই বিশ্ম হয় দৃষ্টি, 
ভ্রমরূপ কেবল স্বপন ॥ 

সেই পরমাত্সা পত্য, জ্কান শাছ্ছে ধার তথ্য, 

ও বুধগণ কনে আন্বেষণ । 

বে বিভু বিশ্বের পতি, বিনি সর্বলোক গতি, 
তাঁরে নিত্য মষ্টন রাখ মন 7 

সম্কপ্পবিহীন হও, আন্ত্ীর আশ্রয় লও 
স্গথ ছুদখ সম জ্ঞান হবে। 


চুড়াল উপাখ্যান । 


সম্পাদে না হবে তুষ্ট, বিপদে হবে ন| রুট, 
আজ্জ্ঞান লাঁভ হবে তবে ॥ 

চহক্কার পরিহর, রিপু ছয় জয় কর, 
ক্ষয় কর ইন্ড্রিয়ের বল ॥ 

শোক হর্ধ সমভাব, তবে পরমাকস্স লাভ, 
ভাঁবাভাববিহীন সকল ॥ 

বিবেক বৈরাগ্যনহ, ক্রীড়া কর "অহরহ, 
ভুর্ভন সংসর্গ করি দূর। 

সদা সাধুসঙ্গে রও, মুখে তন্ত্র কথ! কও, 
জ্ঞানোদয় হইবে প্রচুর ॥ 

শম দম উপরতি, তিতিক্ষাতে রাখ মতি, 

/ "উভগতি হইয়ে নিশ্চয় ॥ 

শ্ঙ্ধা আর সমাধান, সদা কর হুসন্ধান, 
অজ্ঞানতিমির যাবে হয় ॥ 

্ভিমন করি ভ্যাগ, ছাড় দম্ভ অনুরাগ, 
বিরাঁগবিহীন যদি হও । 

দেন মদ মাৎুসর্ধ্যতা, ছাড় নিজ প্রগল্ভত।, 
আত্মপদে তবে স্খে রও ॥ 

ক্রোঁধগ্রতি দিয়। বোঁধ, ত্যজ লোভি জন্মাশোধ, 

"পরিশোধ কর পপ খণ। 

কাম প্রতি হও বাম, না বে কামিনী নাম, 

কাম ধাঁম তবে হবে ক্ষীণ ॥ 


উপসহহারী। 


ত্যাগ করি ভয় মোহ, কুতর্ক বিতণুা দ্রোহ, 
নিগ্রহ করহ নিজ মনে । 

মন হলে বশীভূত, সদা হবে জ্ঞাঁনযুত, 
দেখ! হবে তবে আতা সনে ॥ 

নর্ববদ] সস্ভোঁষভাঁবে, জয়াজয় লাভালাভে, 
সমান "্ভাবিবে অকপে ॥ 

ভোগ আশ। করি*ন!শ, হীন হও মায়াপাঁশ, 
জন্ী ফাঁশ না রহিবে ঘটে ॥ 

আত্মার দর্শন ভিন্ন, মুর্ভিপথ নাহি অন্য, 
গণ্য জ্ঞানশান্দের লিখন ! 

দেহ মিথ্যা আত্ম। সত্য, সদা জাঁন এই তথ্য, 
কথ্য এই বেদের বচন ॥ 

পরমাজ্সা! স্বয়ৎ প্রভূ, সম্ণ নহেন কভু, 
তিনি ত্বয়স্তু সম্ভৃত স্বপ্রকাশ | 

স্বর্গ মর্ড্য কি আকাশ, সব্বত্র তাহার বাস, 
এই বিশ্ব ভীাহার আভাস ॥ 

নির্বিবিশেষ নিবিবকার? নিগুণ শু নিরাকার 
নিরাঁধার পরশ্াত্মা সার । 

বেদে ষাঁরে ভ্রহ্ম কয়, সত্যচিদানন্দময়, 
নিরাময় জ্ববপ্রী:লাধার ॥ 

পরমা স্ত্রী ধ্যান জ্ঞান, [অরে বিরাজমান, 
সর্বদা ত্বাতে মন রাখ । 


প্ট৪ চূড়ালা উপাখ্যান । 


ফেখধীনে সেখানে যাই, অত্মা ভিন্ন অন্য নাই, 
সদ] আত্ম! সনে সথখে থাক ॥ 
আক্সার যে ভপাঁসন, দেই ত শ্রেয়ঃসাধন, 
আর ঘত কন্ঘের বিপাক । 
সার কর আজ্মতত্ব্, দুর হবে স্বমুট সঃ 
অক্সা সত্য ব্রহ্ম বলে ডাকি ॥ 
ওহে মন বলি শুন জিজ্ঞামি যে কথ! । 
নিদ্রাকালে বল দেখি থাক তুমি কোথা ॥ 
স্বপনে বে দেহ দ্বার করহ ভ্রমণ । 
জাগ্রতেতে সেই দেহ কোথ। থাকে মন ॥ 
জ'গ্রতে যে দেছে সর্ব কর্ম করা যায়। 
স্বপ্রকালে সেই দেহ খাকয়ে কোথায় ॥ 
জাগ্রতে স্বপনে তুমি যথ! তথা ধাও। 
স্বযুক্তিতে মন তুমি কোঁথ। চলে যাঁও ॥ 








মি থাকি নিদ্রাবশে, চোর আসি গুছে পশে, 
সর্ধবস্ব লইয়া যদি যাঁয়। 
এখনো যে আছে কেহ, তখনো ত এই দেহ, 
“নিষেধ না কেন গ্ু'বে তায় ॥ 
কোথ। থক সে সময়, দেবা নাই অসময়, 
_ জাগ্রতে বিষয়ে কর ভর॥ 


উপসংহাক । 


আঁম্রে একাকী ফেলে, তুমি কোথা যাও চলে 
নিদ্রাকাঁলে ছাড়ি বাড়ী ঘর ॥ 

জাগ্রতে কি স্বপ্ন অঙ্গে, তুমি আছ জস্তে সঙ্গে, 
দেখ! নাই নিদ্রার সময় । 

শ্রাগিয়। উঠিয়। পুনঃ, বিবয় কর সন্ধান, 
স্বুণ্তিতে কেন হও লয় ॥ 





ওহে ও মন পাষণ্ড, পলকেতে এ অ্রঙ্ষাণ্ডি 
ভ্রমণে কি কিছু তব, শ্রমবোঁধ হয় ন 
প্রবৃস্তির সহবাঁসে, সদ! আছ সমুল্লাসে, 
নিরৃভি বিশ্রাম সুখ, বুঝি তোরে সয় না ॥ 
যেন ভ্রমে অলিকুল, এক ছাড়ি অন্য ফুল, 
আকুল মধুর জন্য, কভু স্থির রয় না। 
মেইমত তব কার্ধ্য, ভ্রমিতেছ অনিবার্য, 
এক স্াঁন নাহি ধার্য, একনদন লয় না - 
কভু তব যশ আঁশ, কু মান অভিলাষ, 
কখন বা দেহাম্বাস, বেশভুষা পযনা । 
বিষয়ে হইয়া! মত্ত, সদা তব সেই তান, 
বিবেক বোধের বুক, উ্রকউ তোগে কয় লী ॥ 
জন্ম জরা স্ৃত্যু টা তে করি ম্মজ্েঠা, 
দকলি আমার কিন্ত তোর কিছু লগ না| 


৮৬ চুড়াল! উপাখ্যান । 


তুমি কর্ম কর বটে, ফল সে আঁমাঁর ঘটে, 
তুমি হেথ! হৌঁথ। ধাঁও যেন উড়ো ময়না ॥ 
তুমি রত মন্দকর্ম্ে, আমি মরি সে অধন্মে, 
ধর্্মীধর্ম্ জ্ঞান তব কিছু নাঁই ভাবনা । 
তিলেক জুশ্হির নও, এক স্থানে নাহি রও, 
এই ছিলে,এই গেলে খুরে এলে পাবনা ॥ 
এইমত তব গতি, হরিদার ছরাঁবতী, 
পলকে সমুদ্র পার, নিমেষেতে পাঁটন! ি 
এক কার্ধে নহ স্থির, বিষয়ে ব্যস্ত অধীর, 
কভু ইচ্ছা রাজ্যভোগ, কভু কাট কাউনা ॥ 





তাঁমি আছি হেথ! বসে? তুমি এলে চাদ চচ্গে। 

বাণিজ্য ব্যাপার আর, কত কর্ম করিলে । 

তরোহিয়া মনোবথে, জমিতেছ আশাপধে, 

মজিয়া ন্সপিয়ষমদে, বৃথা কাল হরিলে ॥ 

সম্বল বিকল্লানহ* কন্ম কর অহরহ, 

এ কার্ধ্য হইলে শেষ, অন্য কার্ষে বাসনা । 

এইমত চিরকলে, বদ্ধ হয়ে খোহজালে, 

ভুলিয়া রছেছ মন, াক্সতক্বোপাষনা ॥ 
টিটি 852 22522 


** পাবনা দেশবিশেব | ণ পাটনা নগর। 


উপসংহারু। 


এ তোঁমার মহাঁদোঁষ, বোধ দিলে কর রৌষ, 
শ্ন/ হয় জ্ঞানকে!ষ, না বুঝিলে এখনো, 
আর ক করিবে তবে, গৃহ পুড়ে ভন্ম হবে, 
কৃপ খননের চেষ্টা, বুথ! করা তখনে! ॥ 

বুথ! কন্মে কালক্ষয়, পরমাঁয়ু গত হয়, 
থা কাধে এত খাকি কত কাল কটাবে। 
ইত্তোভষ্ট স্তঙ্জে নষ্ট, সারমাত্র শ্বভ্যু কৰ্ট, 
যে সময়েস্রবিসৃত নিজ দূত পাঠাবে ॥ 

ওহে ও মন আমার, মিছ! বল কেন আর, 
বাড়াঁও জঞ্জলভাঁর বিষয় জঙ্গল হে ॥ 

বাঁছে তব হয় হিত; তারি কর বিপরীত, 
বিষয়ে হয়ে মোহিত না ভাব মঙ্গল হে ॥ 
শুন ওরে ভুরাঁচার, কর নিজ প্রতিকার, 
বার বার কত আর ভুঃখ দিবে আমারে । 
বুদ্ধির আঁদেশ লও, বিবেকের সঙ্গে রও, 
আঁত্পদে স্থির হও বলি তাঁই তোঁগারে ॥ 


শুন মম মন অলি, তব হিত কথা বলি, 
সচঞ্চল গতি ক্ক্সর স্থির । 

হুমি হলে অচঞ্চল, অন্্রীম পাই বুদ্ধি বল, 
চ্ছেদ করি অজ্ঞনের শির ॥ 


৮৮ চূড়াঁশ। উপাখ্যান । 


০লা বল! দেখা শুনা, কি দোঁষ কি গুণপন্না, 
সর্ধব কর্ম তোমার অদ্বীন । 

মন তুমি শন্তি রও, আমারে প্রসন্ন হও, 
পুথিবীতে থাকি যত দিন ॥ 

আর কি কহিব বাঁড়া, আমি নহে তোমা ছাঁড়া, 
যদবধি দেহে অবস্থিতি । 

অতএব বলি তাই, বীরঘূর্তি ধর ভাই, 
ত্যাগ কর সকল কুরীতি ॥ 

ভাব সেই চিদানন্দ, দূর কর সব দ্বন্দ, 
স্প্ন্দহীন হও ওহে মন। 

স্থপ্টিস্থিতি আঁর লয়, ধাঁহাঁর ইচ্ছায় হয়, 
ভাঁব সেই সত্য সনাতন ॥ 

লদ্‌য়ে চৈতন্য ধ্যান, উপজিলে দিব্য জ্ঞাঁন, 
প্রাণপণে পলাযর অজ্ঞান । 

সত্য এই স্থির যুক্তি, তবে জীব হয় মুক্তি, 
উত্ভ্তি এই বেদের বিধান ॥ 

জ্ঞাঁ ভিন্ন মুক্তি নাঁই,. যাহাতে সে জ্ঞান পাই, 
সদা তাঁর কর অন্বেষণ । 

বিষষে_হুইয়! মগ্র, গত হলে শুভলগ্র, 
£ধ্থ] ত্র হইবে স্্রখন॥ 

কাঁলের্‌ কুটিল গতি, সদাখ-অস্থির অতি, 
ক্ষণেক বিলম্ব নাহি সয় । 


উপসংহাধ । 


আঁশ! না হইতে পুর্ণ, কাঁলদন্তে হবে চু, 
দেহ গেহ ভন্বারাশি হয় ॥ 

অন্তিম সময় হলে, দেহ দই ছুঃখানলে, 
ইন্দ্রিয়ের বৃক্তি সব রোধ । 

অন্তরে বন্ত্রণানদাত্র, স্পন্দহীন হবে গার 
দ্ুরগাত হত .আত্মবোধ ॥ 

বিধয় অভ্যানকব্রমেঞ মন মুগ্ধ মহাত্রমে, 
আঁন্তকালে চিন্তাগ্সি প্রবল । 

অদ্ঞানে আবৃত ঘন, মারাঁতে আচ্ছন্ধ মন, 
বুদ্ধি গুদ্ধি হারাবে সকল ॥ 

অতএব এই বেলা, ছাড় মন মিছা খেলা, 
অভ্যাস করহ তত্রজ্জান । 

সকল যন্ত্রণা বাবে, আস্তে মুক্তি পদ পাঁবে, 
পরব্রশ্গে চিভ সমাধান ॥ 

সতত সতর্কভাবে, যত্ব কর জ্ঞানলাভে, 
পুনর্জন্ম না হইবে আর । 

বে অবধি আছে প্রাণ হও মন সাবধান, 
ধ্যান কর ভ্রহ্ম সারাৎসার ॥ 


সঙ্গীত | 


মনে মনে ভাব নিরাকার । 
বল কে তোঁমায় ছাঁড়িতে বলে এই লোক ব্যবহার: 
বিবেক বৈরাগ্য সহ, বাম কর অহরহ, 
দুজ্নজননঙ্গতি দরে করি পরিহার ॥ 
শম দম উপরতি, তিতিক্ষাতে রাখ মতি, 
আদ্ধ। সমাধান প্রতি) সদা কর স্থবিচীর । 
সনতনে ত্যজি অহঙ্কার । 
উাশ্যামাচরণে বলে, জন্ম নাই কোন ছলে, 
যদি ধর্মী পথে চলে, এই ঘুক্তি অনুসার ॥ 


অমাত। 


